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কোনো দেশে “বিপ্রব' হয়েছে এই কথাটি বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, 
সেই দেশের দীর্ঘ অতীত-ইতিহাসে শোষণ লুণ্ঠন অত্যাচার ও রাজনৈতিক অপ- 
শাসন, নিপীড়িত মান্তযকে অবধারিত ও এতিভাসিকভাবেই এমন এক বেপরোয়া 
পথে নিয়ে যায়, যাঁকে কখনে। বিদ্রোহ, কখনে! বিপ্রব বলে । বিপ্লবের পথ 
নিশ্চিতভাবেই কুস্ুমান্থী্ণ নয়__কিন্তু এটা ঠিক যে, কোনো সমাজে শোষণ, 
অত্যাচার ও অপশীসন যদ্দি থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচারী ক্ষুব্ধ জনগণ যদি সংগঠিত 
হয় তাহলে “বিপ্লব জয়ী হতে বাধ্য। “বিপ্লব” সার্থক মানেই প্রাক্তন শোষক- 
শ্রেণীর অবলুপ্ডি বা অপসারণ । কিন্তু কোনো বিপ্লবের পিছনে ঘদ্দি একটি বলিষ্ঠ 
রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি ন! থাকে, নতুনভাবে দেশ গড়ার স্বপ্র বা সাধ না 
থাকে, শ্াহলে সেই বিপ্লব পরিণামে মানুষের সবৌচ্চ কল্যাণের ন্যুনতম উন্নতি ও 
করতে পারে ন!। কিন্তু সব অসম্পূর্ণ বিপিবেরই কিছু শিক্ষণুয় দিক আছে__ 
যেটি মানুষের হায় থেকে সঞ্চারত হয়ে পরবর্তা বিগ্রবগুলিকে আরো সার্থক ও 
পূর্ণ করে তুলতে সাহাযা করে। 

আধুনিক মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বিপ্রন-চেতনার প্রথম সচেতন উন্মেষ 
হয়েছিলে। সপ্তদশ শতাব্দীর “ইংলিশ-রিভলিউশন” থেকে | হাজার বছরের ক্ষোভ- 
বিক্ষোভ, রাজনৈতিক ও সামাজিক নান! ঘাত-গ্রতিঘাত নিজেকে প্রকাশ করে- 
ছিলে! (১৬৮৮) এক ধর্মীয় খোলসে | তারপর কফরাসী-বিপ্রব | “রানী বিপ্লবই 
সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ “বিপ্লব” | এই বিপ্রবই প্রথম প্রাক্তন, 
শাসক ও শোষকদের নির্মমভাবে বিলোপ করার চেষ্টা করেছিলে! এবং এক নতুন 
সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠ। করতে চেয়েছিলো । “ইংলিশ রিভলিউ- 
শন” কেবলমাত্র 'নাগরিক ত্বাধীনতা” চেয়েছিলো! ? তারা এমন এক সমাজ ব্যবন্থ! 


২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিতা 


চেয়েছিলো! যাতে স্বৈরতন্ত্রী ছুঃশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে মান্ষ আইনত সিদ্ধ 
নাগরিক অধিকার গুলি রক্ষা করতে পারে। বিক্ষুব্ধ সগ্ডদশ শতাব্দির মধ্যবর্তী 
বছরগুলিতে ইংলপ্ডে একটি নতুন “আদশ' বোধ রূপ নিচ্ছিলো ঘে “একটি মানুষ 
'অপর মানষটির মতোই ভালো, এবং উভয়েরই অধিকার সমান? ৯ আধুনিক যুগে 
এই মূল্যবোধ “সামাজিক ন্যায় বা 59০18] 105010০+ নাম পেয়েছে । অবশ্যই 
£ইংপিশ রিভলিউশনের” উদ্বেল দিনগুলিতে এই আদর্শ মুষ্টিমেয় কিছু অধ্যাত ও 
ধমান্ধ গোঠার চিন্তা ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো । কিন্ক ইতিহাসের জল 
ঘূর্ণাবর্তে পড়েও এই “আদর্শ লুগ্ধ ভয়ে বায়নি, পরন্ধ আধুনিক বিপ্রবগুলিকে 
ধারুণভাবে প্রভাবিত করেছে । “বাসী বিপ্রব” ও রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছবার 
অন্য “স্বাধীণ 5” ও “সামাগকে মানবের প্রাপ্তব) অন্ততম অধিকার বলে গণা করে- 
ছিলো । “ফরাসী বিপ্লৰ'-এর এই মনোৌভার্প অবশ্য ইংলিশ “রিভলিউশন'-এর সেই 
4১9০12] )8১০1০০”-এর উদ্দীত্ত আহ্বানেরই অন্রসারী | কিন্তু ফরাসী বিএ্ব-এর 
এই "স্বাধানতা” ও “সাম্য বোধ “ইংলিশ প্রিভলিউশন,-এর ঘতো।নাংবধানিক দাবি 
মাত্র ছিল ন| | “ফরাসী-বিপ্নব-এর শিকড় তৎকালীন সাজ ও অর্থ নৈতিক 
জীবনের গভীরে প্রোথিত ছিলে। এবং তার ফল হয়েছিলে। সুদূরপ্রসারী | 

“ফরাসী বিপ্রবে'হই আমর! প্রথম লক্ষ্য করলাম, বিথবের “আদশ” অতীত- 
চ'বী ন! হয়ে ভবিষ্যৎ প্রগতির জন্ত অগ্রবতা পথ নিদেশ করলো | “ইংলিশ রিভ- 
লিউশনের' তান্বিকরা বিদ্রোহ করেছিছেন 'অতীনের হায় ও সাম্বোধকে পুন- 
প্রাউষ্ঠার জন্য ৷ সঞ্চুদণ শতাব্ধীতে '্ট,য়াট” রাজগণ ঘদি অতীতে প্রচলিত মান- 
বিক স্বাধীনতাকে অন্যায়ভাবে বাতিল না করতেন তাহলে হয়তো “ইংলিশ 
রিভলিউশনের' প্রয়োজন হত না । এ থেকেই এ “রিভলিউশনের' সীমাবদ্ধতাকে 
চিক্িত করা যায়। “আমেরিকান রিভলিউশন সম্বন্বেও এ একই কথা বল! 
যায়। 'আসলে ফরাসী বিপ্রবের পূর্ববতী বিপ্রবগুলি কোনে! দেশে বিদেশি অভি- 
যান ও তচ্জনিত মাহগ্যন্তায় কিংব! মানুষের সাধারণ অধিকার হরণের ভুলের জন্যই 
সংঘটিত হয়েছিলে! | 

কিন্তু 'ফরাসী-বিপ্রব” ঘটনা প্রবাহের পারস্পর্ধে ঘটেছিলো । এই বিপ্রবেই 
প্রথম উৎপাদ্দিক! শক্তির চেতনা? (0০:০৮ ০ [:৩৮০6%15 ) মানুষের 
মানবিক বিষয় সমূহে প্রধান স্থান দখল করেছিলো । প্রাচীন যুগের যাজক- 
আন্তিক (171679101)1081 9০০1০5 ) সমাজ ব্যবস্থায় শাসকদের একমাত্র অর্থ- 
নৈতিক তৎপরত। ছিলো কেবলমাত্র সামরিক ও প্রশীসনিক থাতে প্রয়োজনীয় 
অর্থ তোলবার জন্ত প্রজাদের কাছ থেকে “কর আদায় কর! । পূর্ব পূর্ব যুগে 
রাষ্ট্রের মূলধন ( 5৪11) ) সংগৃহীত হোত মূলত “বাণিজা” থেকে | পরবতীকালে 
বিভিন্ন 01)55১0195 ( শরীর বিজ্ঞানী ) ও অর্থনীতিবিদ আযাভাম স্মিথ ঘোষণা 
করলেন “জাচীয় সম্পদ? (ব9010703] ০৪1) ) কথনই কেবলমাত্র "বাণিজ্য" 
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থেকে অজিত হয় না, অজিত হয় দেশের “উৎপাদিত” বস্তসমূহ থেকে । জাতীয় 
মূলধন যদি উৎপাদনের “ক্ষেত্রে পুননিয়োজিত হয় তাহলে উৎপাদন বুদ্ধির সাথে 
সাথে জাতীয় 'আয়ও লাফিয়ে বাড়ে। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে বাণিজ্য 
থেকে সংগৃহীত 'অর্থ মুষ্টিমেয়ের হাতে সামাবজ্ধ থাকতো । কিন্তু ফরাসী বিপ্লব 
যখন প্রস্ততি-পরে তখন ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত “শিল্প-বিপ্ুব' নানা রকম অর্থ নৈতিক 
তৎপরতা ও পবিবর্তনের মধো দিয়ে দ্রুত তার প্রভাব বিস্তার করছিলো! । 
'বাণিজ্যক সম্পদ” (00707210191 ০0169] ) অতি দ্রুত “শিল্প সম্পদে" 
([)0050115] ০301:7]) পরিবতিজ হয়ে যাচ্ছিলো । 

শিল্প-বিপ্রব 'ও ফরাসী-বিপ্রবের ফলে এমন এক ধনাঢ্য ও গ্রতিপত্তিশালী 
-শ্রণীর' উদ্ভব হলো, ঘাঁদের উপার্জন মূলত: ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক তৎপরতার 
ফলে অজিত হয়েছিলো । এই মুষ্টিমেয় ধনাঢা ও প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থেই 
“রাষ্ট্রে সম্পদ ও ক্ষমতার ভি্তি রচিত হয়েছিলো, এবং রাষ্ট্র” তখন মূলতঃ এই 
শ্রেণীর যাবতীয় অর্থনৈতিক ততৎপরতাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য উপযুক্ত বাঁতাবরণ 
তৈরি করেছিলো ও নান, স্বাধীনতা প্রদান করেছিলো। 

কার্ল মার্কপ ১৮৪০ সালে যখন তার সমাজ-চিন্তাকে প্ূপদান করার কথা ভাব- 
ছিলেন তখন তিনি পূর্ববতী এ বিপ্লরবগুলির এ্রতিহোর একজন উত্তরস্থরি ছিলেন। 
কিন্তু কার্ল মার্কসই গ্রথম, একজন শোষিত মান্রষকে কেবলমাত্র একজন সামাজিক 
মানুষ (5090191 10০11)৮ ) বলে গণা না করে তাকে “সর্বহারা” (01015021120) 
বলে ঘোষণা করলেন। তার মতে “পর্বহার!” মানুষ এমন এক “শ্রেণী”, যাদের 
চরিত্র পৃথিবীর সর্বত্র এক বা বিশ্বজনীন, যেহেতু তাদের ছুঃথ ও যন্ত্রণাভোগও 
বিশ্বজনীন [70150 01755 10101) “109৭ 2. 011501521 01091970061 10202052 
105 50261010655 016 01055৮21591”, 12, 121 টিম] ৬/1100£5 ০৫, 
80900920016 (1993), 9. 58.] 

কার্ল মর্কস অত:পর তার বিপ্রবী চিন্তাকে নেতিবাচক রাখলেন না_ প্রগতির 
প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ইতিহাসের তাৎপর্পূর্ণ ঘটনাবর্তকে তিনিই প্রথম এই 
বিশ্বাসে স্থিত করালেন যে বিপ্লব হচ্ছে “ইতিহাসের চালিকাশক্তি” [ [,০০০2৪০- 
0৫ 06171560:5 ]। এইভাবে, এই প্রথম পৃথিবীতে “বিপ্লবের তক” প্রতিষ্ঠিত 
হলো! । কার্ল মার্কল অতীত ও সমপাময়িক কালের উন্নত-বুদ্ধির চিস্তাবিৎ এবং 
শ্রেন্ঠ অর্থনীতিবিদ্দের মতবাদের উপর শ'ড়িয়েই প্রচার করলেন বে “উৎপার্দম'ই 
হচ্ছে প্রধানতম অর্থনৈতিক তৎপরত! এবং অন্য স্তরগুলি হচ্ছে এর অনুসারী । 
কার্ল মার্কস সঠিকভাবে বুঝেছিলেন থে ভবিগ্যৎ-পৃথিবীর চাবিকাঠি রয়েছে শিল্প, 
শ্রমিকদের হাতে, এবং প্রতিটি চাষী হচ্ছে অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া উৎপাদন 
ব্যবস্থার এক একটি একক (010) | কার্ল মার্ক ঘোষণা! করলেন যে, উৎপাদ্দন- 
পদ্ধতিই হচ্ছে সমাজ-গঠনের অন্যতম স্থাপক | তার মতে, “বিপ্লবের” কাজই হচ্ছে 


৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


এই উৎপাদন-পদ্ধতিটিকেও সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া । কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে” 
এই বদলে ফেলবার অঙ্গীকাঁরই করা হয়েছে । 

কিন্ত কোন্‌ “উৎপাদন পদ্ধতিটিকে বদলে ফেলার কথ মার্কসবাদে বলা 
হয়েছে সে কথাটি পরিফার করে বুঝে নেওয়ার দরকার আছে । 

শতার্ধীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা প্যাট্টিশিয়ান”, “যোদ্ধা” (87110), 
প্রিবিয়ন”, "সামন্ত প্রভূ+, 'অগ-নামন্তঁ (585581১ ) “গিল্ডকর্তা'দের নিয়ন্ত্রিত 
সামন্ত-সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে জম্ম নতুন বুর্জোয়া সমাজের । এই সমাজ শুধু 
প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন 'অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রা- 
মের নতুন ধরণ । এই বুর্জোয়া সমাজ অবশ্যন্ভাবী কারণেই সুষ্টি করেছে ছুইটি 
বিশাল শক্র-শিবির | সৃষ্টি করেছে ছুইটি বিরাট শ্রেণী বুজোয়া ও প্রলেতারিয়েত। 

ইতিমধ্যে আমেরিকা-আবিষ্ষাব ও আফ্রিকা'-প্রদক্ষিণে বুর্জোয়াদের কাছে 
সোনার খনি উন্মোচিত হলে! । পূর্ব-ভারত ও চীনে বাজার সৃষ্টি, আমেরিকায় 
উপনিবেশ স্থাপন, সেই উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিময় বাবস্থার ফলে 
পণোর প্রসার ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেলো । ফলে বাণিজে।, নৌবাত্রায় ও শিল্প 
ক্ষেত্রে এলো৷ এক দারুণ উদ্যম ; আরম্ভ হলো! বুজোয়া-সমাজের অবিশ্বান্ত দ্রুত 
বিকাশ । ফলে অনিবার্ধভাবে হস্তশিল্প কারথানার বদলে এশো বাম্প ও কলের 
যন্ত্র। ফলে শিল্লোৎপাদনে ঘটলে! বৈপ্লাবি+ পরিবর্তন । এই পরিবর্তন ছিলো! 
অনিবার্ধ, কারণ বিশ্বজুড়ে পণোর বাঁজার বাড়াহলো!, বাড়ছিলো৷ পণে!র চাহিদা] । 
ফলে হস্তশিল্প কারথানার জায়গায় এলো এক একট গোটা শিল্প-বাহিনীর হর্তা- 
কর্তা, আধুনিক বুর্জোয়ারা । অর্থনীতির যাছুদগ্ুটি ঝুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে 
আসতেহ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের শাসকমগ্ডলী পরিণত হলো এই বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতের 
পুতুলে। 

এই বুর্জোয়া-সমাজ মান্ষের ব্যক্তি মূল্যকে পরিণত করলো বিনিময় মুল্যে, 
অগণিত অনম্থীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার বদলে এর! খাঁড়া করলে। একটিমান্র 
নিবিচার স্বাধীনতা--অবাধ বাণিজা ৷ মামস্তযুগে যে শোষণ ছিল ধমায় শোষণে ও 
রাজনৈতিঞ্ বিদ্রমে ঢাক এর! সেই শোষণকেই নিলজ্জ, নগ্ন পাশবিক রূপদান 
করলে! । মানুষের কিছু কিছু “বৃত্তি যা এতদিন সর্বজন-শ্রদ্ধের ছিলো এই 
বুর্জোয়া-শ্রেণী তার মাহাত্ম্য 'খুচিয়ে দিলো । বিজ্ঞানী, কবি, চিকিৎসাবিদ্‌, আইন- 
বিশারদ ও পুরোহিত-শ্রেণীকে এর পরিণত করলো তাদের মজুরী-ভোগী-শ্রম- 
জীবী রূপে । আথিক সম্পর্ক মাথ! চাঁড়া দ্রিয়ে উঠলো! সমন্ত পারিবারিক সম্পর্কের 
উর্ধেবে। 

বুর্জোয়া-শ্রেণী বিশ্ব-বাজীরকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎ- 
পাদন ও উপভোগে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে । সমস্ত বিশ্বকে ৬াএর 
করে তুলেছে তাদের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যাকে এর! পুগ্ধীভূত করেছে, 


অক্টোবর মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় € 


উৎপাদনের উপায়গুলিকে কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছে অনায়াসে । এই শ্রেণী 
অত্যন্ত ধূর্ত, অত্যন্ত চতুর । উতপাদন-যস্ত্রের জ্ত উন্নতি ঘটিয়ে, যোগাযোগের 
অতি সুবিধাজনক উপায় মারফৎ এই বুর্জোয়ার। “সভ্যতায়” টেনে আনছে সভ্য, 
অসভা এবং অসভ্যতম জাতিগুলিকেও | পণ্যের সম্ভাদরের কাছে ক্ষুধিত মানুষ, 
সভ্য-'অসভ্য নিবিশেষে, আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় । এর বিরোধীতা করা মানে 
সেই জাতি বা সভা হার ধ্বংস হয়ে যাওয়া । স্ৃতরাং বাধা হয়ে তারাও বুর্জোয়া 
শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক কথায়, বুর্জোয়। শ্রেণী নিজের ছ'ীচে জগৎ 
গড়ে তোলে। 

কিন্ত এর ফলে বুর্জোক়্া-সমাজা নজের অজান্তেই এমন এক অজান! শত্রুকে 
গড়ে তুললে বে শক্র ঘুরে দাড়িয়ে বুর্জোয়।-শ্রেণীকেই প্রচণ্ড আঘাত হাঁনলো!। 
সে শত্রু হচ্ছে “অতি উৎপত্দনের মহামারী” । যে বুর্জোয়া-সমাজ এই উৎপাদনের 
উত্স সে সমাজই তার উতপাধনকে ধারণ করার পক্ষে অন্থপোযোগী হয়ে 
গেলো । ফলে উৎপাদনের বিপুল অংশকে নষ্ট করে ফেলতে তার! বাধ্য হলো, 
পরিবর্তে তাদের নতুন নতুন বাজার দখল করতে হলো এবং পুরনে! বাজারকে 
আরে! বেশি শোষণের বেড়াজালে ঘের! প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো! । 

এইভাবেই যে অস্ত্রে বুর্জোয়া-শ্রেণী একদ! সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধুলিসাৎ 
করছিল তা৷ এবার তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত হলো! । সুতরাং বুর্জোয়া-শ্রেণী 
শুধু তার নিজের কবর-ই খুঁড়লো! না, *ষ্টি করলো! সেই শ্রেণী যাদেরকে বলা হয় 
শ্রমিক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত | 

বুর্জোয়া-শ্রেণীর পুজি বাঁডলেই বেড়ে যায় প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা । মেহ- 
নতজীবী এ-শ্রেণীটি ব্চতে পারে যতক্ষণ কাঞ্জ জোটে, আর কাজ জোটে 
ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের পবিশ্রমে পুজি বাড়তে থাকে । সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার, 
যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও শ্রমবিভাগের ফলে প্রলেতারিয়েত'-এর কাজ তাদের 
সমস্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারয়ে ফেলে এবং সেই হেতু মজুরের কাছে কাজের 
আকর্ষণ লুপ্ত হয় । ফলে মজুর পরিণত হয় যন্ত্রের লেজুড়ে। বুর্জোয়৷ শ্রেণীর 
কাছে তাই একটি “মজুর” বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মত “পণ্যদ্রব্যে'র সামিল। 
তাই সেই উৎ্পীদন-ব্যবস্থায় “মজুরের উৎপাদন খরচের”ও একটি সীমা ধর! 
হয়। সেটা হচ্ছে তাকে বাচিয়ে রেখে তার বংশ রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য 
অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকু রাখ! । স্থুতরাং তাদের কাছে পণ্যের দাম + শ্রমের দাম- 
উৎপাদ্দন খরচার সমান হয় । তাই কাজের জঘন্যত যত বাড়ে, মজুরি তত কমে । 
শুধু তাই নয়, যে পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই অম্পাতে 
বাড়ে চাপ__কখনো৷ খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়ে ব! অল্প সময়ের মধ্যে 'অধিক কাজ 
আদায় করে, অথবা যস্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে । 

বুর্জোয়া-শ্রেণী নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারে চালাবার জনক 


৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


বাজার দখলের প্রতিথন্দিতায় নেমে পড়ে কিন্তু বাণিজ্য বিস্তারের একটি সীমা 
আছে, কেননা পৃথিবী অনন্ত নয়। তাই ধনিক দেশগুলির মধ্যে বাজার দখলের 
জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধ আসে । অন্যদিকে কিছুদিন 
পর পর বুর্জোয়া-শ্রেণীর তৈরি ধনতন্ত্রের মধ্যে দেখ। দেয় তীত্র আথিক-সংকট। 
যুদ্ধ ও সংকটের মধ্যে তখন ধন্তস্ত্রের সর্বনাশ ঘনীভূত হতে থাকে । 

বুর্জোয়া-সমাজের হুষ্ট ধনতস্ত্রের সংকট যত তীব্র হতে থাকে শ্রমিক শ্রেণী 
তত সংখ্যায় বাড়ে, সংঘবদ্ধ হতে থাকে । ধন্তম্্ব যতই শ্রমের পার্থক্য মুছে 
ফেলতে থাকে, মজুরী কমিয়ে আনে, ততই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর স্বার্থ ও 
জীবনধাত্রার অবস্থা সর্বত্র সমান হয়ে যেতে থাকে । শ্রমিকের জীবিকা ও জীবন 
যতই বিপন্ন হতে থাকে ততই তার! বুর্জোয়। বা! ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। 
তখন এই সংঘর্ষ শ্রেণীদন্দের রূপ নেয়। তথন মজুরের! মিলিত সমিতি গঠন শুরু 
করে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, মজুরির হার বজায় রাখার জন্য জোট বাধে, অনিবার্ধ 
বিদ্রোহের জন্য আগে থাকতেই স্ডায়ী সংগঠন গড়ে । শ্রমিক-মালিকের এই 
লড়াই বহু অগ্নিপরীক্ষা, বহু পরাজয়, লাঞ্ছনা, বিভেদ, দন্দ-সংকট ও অন্তর্থাতের 
মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল চলে শেষে ইতিহাসের অন্রান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে ঘায়। 

শ্রেণী-সংগ্রাম যখন চুড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে তখন শাসকশ-শ্রেণীর 
মধ্যে প্রচণ্ড ভাঙন দেখা দেয় । মজুরদের সংগ্রামকে চুর্ণ করতে তারা ধতই হিংস্র 
হতে থাকে ততই তার] শ্ীণবল হয়ে।পড়ে । তখন বুর্জোয়া-শ্রেণীর নানা অংশ 
এসে হাত মেলায় বিপ্লবী-শ্রেণীর সঙ্গে | শ্রমিক-আন্দোলন তখন ছুর্বার হয়ে 
ওঠে । শেষে সমাজের ভিতরে চলতে থাকা কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ একটা 
বিন্দুতে এসে প্রকাশ্ত বিপ্রবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ 
করে স্থাপিত হয় প্রলেতাবিয়েতের আধিপতোর ভিত্তি । 

ধাদিও অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় জারের কুশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে 
অনেক পরে, কিন্তু কুশিয়। থেকে “সাফ 'ডমের” অবলুপ্তির পর পচিশ বছরে 
(১৮৬৫-১৮৯০ ) এ ধনতস্ত্র বিস্ময়করতাঘে তার বুদ্ধি ঘটিয়েছে । ১৮৬৫ সালের 
আগে সমগ্র রুশিয়ায় কল-কারখানার সংখ্যা ছিল নগণ্য, ফলে শিল্প-শ্রমিকের 
ঈংখ/ ছিল সেই অন্পাতে কম। 

১৮৬১ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জারের পরাজয় ও পরপর ঘটতে থাক] রুষক- 
বিজ্জোহ জারতন্ত্রকে বাধ্য করেছিল “সাফ ডমের” অবসান ঘটাতে । কিন্তু ক্ুষক- 
দের দীসত্ব-মুক্তি ঘটলেও তাঁদের অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটলো! না। 
বকেয়া দেনার অজুহাতে ভূম্বামীর! কুষকর্দের দ্বারা কষিত জমির বিরাট অংশ 
নিজেদের দখলে নিয়ে এলো এবং দাসত্ব-মুক্তির পণ হিসাবে করুশিয়ার কৃষকদের 
নগদ কুড়ি কোটি রুবল দিতে বাধ্য করলো । শুধু তাই নয়, এরপর কৃষকরা 
সাধ্য হলো! ভূত্বামীদ্দের জমি ভাড়ার বিনিময়ে চাষ করতে এবং অতান্ত্র আপত্তিকর, 


অক্টোবর মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ণ 


শর্তে। অনেক কৃষককে বাধ্য কর! হলো! ভৃস্বামীদের জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ 
বিনা মজুরীতে নিজেদের যস্ত্রপাতি ও ঘোড়ার সাহায্যে চাষ করাতে । 

“সাফডিমের” অবসানের পর কুশিয়াতে বেশ দ্রুতগতিতে শিল্প-নির্ভর ধন- 
তন্ত্রের বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করলো । শিল্প-কারখানাগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যাও 
বিস্ময্নকরভাবে বৃদ্ধি পেলে! ৷ ১৮৬৫ সালে রুশিয়াতে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো 
সাত লক্ষ ষাট হাজার । ১৮৯০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দ্লাড়িয়েছিল চৌদ্দ- 
লক্ষ তেত্রিশ হাজার । 

রুশিয়াতে ধনতন্ত্রের বনিয়াদ, শিক্প-সম্প্রসারণের ভিত্তি রচিত হয়েছিলো! 
মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে । “সাঁফডম” ও তাঁর অবসানের পরে রুশিয়ার 
কৃষকদের উপর অত্যাচার শোষণ ও নিপীড়ন সমন্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যাঁয়। কৃষকরা 
একেবারে সর্বস্বান্ত হয় । ফলে এর বিপুল কৃষক-সমীজকে তারা বাধা করে গ্রাম 
ছেড়ে কলে-কারখানায় কাজ করতে । ফলে শিল্পপতিরা এই বিপুল সংখ্যক 
কৃষকদের শ্রম অতি নগণ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিনে নেবার সুযোগ পায়। 
ফলে শিল্পপতিরাও 'মল্প বিনিয়োগে মাত্রাতিরিক্ত “লাভের আশায় নতুন নতুন 
শিল্প-স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে । 

১৮৯০ এর দিকে রুশিয়াতে ব্যাপকভাবে রেলপথ স্থাপনের কাজ আর্ত 
হয়। এই উদ্যোগের জন্য বিপুল পরিমাণ ধাতু ও রসদের জোগান প্রয়োজনীয় হয়ে 
ওঠে । ফলে রুশিয়!তে বিপুলায়তন শিল্প-কারথান1 গড়ে উঠতে থাকে । ফলে 
অবিশ্বান্ত হারে শিল্প-শ্রমিকের সংখা! বেড়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
কুশিয়াতে শিল্পশ্রমিকের সংখ্য পাড়ায় সাতাশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার জনে । 

এই বৃহদায়তন শিল্পকারখানাগুলিতেই যথার্থ অর্থে “সর্বগর! শ্রমিক শ্রেণী, 
গড়ে ওঠে । এই শ্রমিকের! সাফ ডমের আমলে কলে কারখানায় নিধুক্ত শিল্প- 
শ্রমিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির "শ্রেণী হিসাবে তৈরি হয়ে যায়। এই 
সমন্ত শিল্প-শ্রমিকের বজকঠিন এক্যবোধ তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক গুণাবলীর জন্ম 
দেয়। 

শিল্প-উৎপাদনের মাত্র! ছাড়! বৃদ্ধি নান! সন্কটের সৃষ্টি করে পৃথিবীর সমস্ত 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেই । অতি-উতৎপাদনের ফলে উৎপাদিত দ্রবা সামগ্রীর দাম 
পড়ে যায়, উৎপাদন ব্যয় বাড়ে--ফলে মজুরের মজুরী কমে। মজুরের অসন্তুষ্ট 
বাড়ে, আন্দৌলন চলে । ফলে মগ্ছুর ছ'টাঁই হয়, কারখানা বন্ধ হয়- ফলে 
বেকারী বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে দারিত্র্য । 

লক্ষ্য করবার বিষয় রুশিয়াতে সাফ ডমের অবসানের পর ধনতন্ত্রের ভ্রুত, 
বিকাশ ঘটলেও অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে রুশিয়া অন্যান ধনতাস্ত্রিক দেশ- 
গুলির তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিলো । ধনতন্ত্রের বিকাশে সর্বহারা শ্রমিক 
শ্রেণীর সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বুদ্ধি পেলেও রুশিয়ার জনসংখ্যার সংখ্া।গরিষ্ঠ 


৮ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


অংশ তখনও কৃষিকার্ধেই নিষুক্ত ছিলো! । কৃষকের আঙ্ছপাতিক হার ১৮৯৭ সালের 
আদমনুমারী 'অচ্বায়ী ছিলো মোট জনসংখ্যার ৬ ভাগের ৫ ভাগ। 

ধনতন্ত্র রুশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হবার ফলে বর্ধিষণ কৃষকরা পরিবর্তিত 
হলে! ধনাঢ্য 'কুলাক” শ্রেণীতে । স্ষ্টি হল গ্রামীণ বুর্জোয়া-শ্রেণীর । তাদের 
শোষণের ফলে গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকেরাও “সর্বহারা” বা “প্রায় সর্বহারা” শ্রেণীতে 
পরিণত হয়ে গেলো । ১৯০৩ সালে রুশিয়াতে 'কষক পরিবারের” সংখ্যা ছিলো 
প্রায় ১ কোটির মত। লেনিন ভিসেব করে দেখিয়েছিলেন (০ 6172 ৮111355 
ঢ6০০1---8. 6210015101 ) এই ১ কোটি “কষক পরিবারের” মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ 
কৰক পরিবারের কোনে! “ঘোড়া” ছিলো! না । এই বিপুল সংখ্যক শোঁষিত রুষক- 
শ্রেণীকে লেনিনই বলেছিলেন “গ্রামীন সর্বহারা (ঘ8]1 00166081190 02 
901071-0)1016121196 ) শ্রেণী । 

এইভাবেই সমগ্র রুশিয়ায় শ্রমিক-কৃষকের উপর দুঃসহ গীড়ন ও শোষণ ধন- 
তন্ত্রের কবর রচনা করলো । সর্বহারা! অমিক ও কৃষকরা “বিপ্লবের, মুখোমুখি এসে 
পড়লো ৷ রুশিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে 
আরম্ভ হয়ে আশীর দশকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামে পরিণত 
হলে] । কারণ আশার দশকে রুশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর শেষ সংগ্রামে নামা ছাড়। 
উপায় ছিলোনা । আধীর দশকে জার-শাসিত রুশিয়ার কলে-কারখানায় শ্রমিকের 
কার্যকালের নানতম সীমা ছিলো! প্রতিদিন অন্তত ১২২ (সাড়ে বারো! ) ঘণ্টা। 
স্ৃতাকলগুলিতে শ্রমিকদের দিনে ১৪ ঘণ্টা থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটতে হতো! । 
মহিল! ও শিশু শ্রমিকদেরও এই ক্ষেত্রে কোনো রেহাই ছিলনা । তাদেরও কম 
করে দ্রিনে ১২২ ঘণ্টা শ্রমদান করতে হতো । কিন্তু এই অমান্তষিক শ্রমের 
বিনিময়ে মাল! ও শিশুর! বয়স্কদের চেয়েও অনেক কম মজুরী পেতো । শ্রমিক- 
দের মজুরীর হার ছিলো! কদর্য । একজন শ্রমিক সার মাস হাঁড়ভাঙ! খাটুনি থেটে 
মজুরী পেত মাত্র ৭কংবা ৮ রুবল। একমাত্র ধাতু-শিল্পের শ্রমিকরা! সর্বোচ্চ 
মজুরী পেতো-মাসে ৩৫ রুবল। কলে-কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার 
জন্য কোনে! নিয়মকানুন ছিলে! না, কোনে! রকম জীবন বা নিরাপত্তা “বীমা” 
ছিলো! নাঁ। 'এমন কি নিজেদের চিকিৎসার বায় পর্যস্ত শ্রমিকদের নিজেদের 
বহন করতে হতো । শ্রমিকদের বস্তিগুলো! ছিলে! মানুষের বসবাসের অন্ুপ- 
যোগী । উৎপার্করা এর পরেও এঁ শ্রমিকদের নানাভাবে বঞ্চিত করতো । 
ফ্যাররী কর্তৃপক্ষ চালিত দোকানগুলি থেকে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক চড়া দামে 
দ্রব্য সামগ্রী কিনতে বাধ্য কর! হতো, নান! অজুহাতে শ্রমিকদের কাছ থেকে 
“জরিমানা” আদায় কর! হতো । 

এই অমানুষিক শোষণ গীড়নের ফলে কুশিয়ার শ্রমিকরা এ্রক্যবন্ধ হতে গুরু 
করলো । প্রথমে মালিকদের কাছে নান! দ্াবিপত্র পেশ । তারপর কর্মবিরতি বা! 


অক্টোবর মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৯ 


ধর্মঘট । সত্বর ও আশীর দশকের প্রথম দিকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জরিমানা, মজুরী 
ছ'টাই, কিন্বা। মজুরী কমিয়ে দিয়ে দমন করার চেষ্টা করা! হলে। | উত্তেজিত 
শ্রমিকেরা তীব্র হতাশায় কলে কারখানায় ভাঙচুর শুরু করলে! । কিন্তু রুশিয়ার 
অগ্রসর শ্রমিকরা এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলে! যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
বিজয়ী হতে হলে চাই “শ্রমিক-সংগঠন" | তার ফলেই কুশিয়াতে নানা শ্রমিক- 
সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করলো । ১৮৭৫ সালে “ওডেসা'তে প্রথম শ্রমিক- 
সংগঠন তৈরি হলো । তারপর নান! শ্রমিক-সংগঠন জেলা থেকে জেলায় তৈরি 
হয়ে গেলে! । “শ্রেণী-সংগ্রাম” আবস্ত হলে! ব্যাপক ধর্মঘটের মধা দিয়ে । ১৮৮১ 
থেকে ১৮৮৬ সালের মধো রুশিয়'য় 'অন্তত ৪৮টি ধর্মঘট হয়েছিলো মাতে প্রায় 
আনীহাজার শ্রমিক জড়িত ছিলো । ধর্মঘট যত ব্যাপক হতে লাগলো শাসক শক্তির 
দমন-পীড়নও তত বাড়লো । ধর্মঘটী শ্রমিকদের দমন করতে এইবার সৈন্ত- 
বাহিনীকেও কাজে লাগাতে হলো! । তাতেও যখন অরমিক শ্রেণীকে দমানে। গেলো 
না তখন জার-সরকা'র শ্রমিকদের উপর অন্তায়ভাবে ধার্য জরিমানা'র উপর কিছু 
বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। তার ফলে শ্রমিকদের প্রদেয় জরিমানা উৎ্পা- 
দকের পকেটে না গিয়ে শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়ে'জিত হলো । 

ইতিহাসের এই সন্ধিকালে কুশিয়াতে এই প্রথম মার্কসবাদী শ্রমিক-সংগঠন 
গড়ে তুলবার প্রয়োজন অন্ত ভূত ভলো । প্রাথমিক পর্যায়ে জেনিভা-প্রবাসী জি. ভি. 
প্রেখানভ ১৮৮৩ সালে রুশিয়াতে গুথম “মার্কসবাদী গোষ্ঠী' গড়ে তুললেন । এই 
“গোষ্ঠী” রশিয়াতে মার্কসবাদ প্রপাঁরে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলে! । 
এই “মার্কসবাদী গোগী'ই ক্লাশয়াতে প্রথম মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাকে রুশ 
ভাঁষায় অন্বাদ করেছিলে! । 'সেই অন্বাদের তালিকায় ছিলো! “কমিউনিস্ট 
মানিফেস্টো+, "ওয়েজ আযাগু লেবার+, “ক্যাপিটাল স্যোপাপিজম”, 'ইউটোপিয়ান 
অনা সাইন্টিফিক” প্রভৃতি ছোট বড় গ্রন্থ । বলা বাহুলা এই রচনাগুলি মুদ্রিত 
হয়েছিলে। বিদেশে এবং অত্যন্ত গোপনে এইগুলি সম্প্রচারিত হয়েছিলো রুশিয়ীয়। 

মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই সমস্ত পুন্তিকাঁর মাধামে রুশিয়ার জনগণ জানলেন 
যে, “স্োসাঁলিজম” বস্তুটি স্বপ্রবিলাসী (ইউটোপিয়ান ) মান্ষদের স্বপ্ন বিষয় 
নয় পরস্ু “ক্োসালিজম” হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবধারিত ফলশ্তি । 
তার! এই অসম্ভব সম্ভাবনার কথা প্রথম শুনলেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
মধ্যেই ধনতন্থরের মৃত্যুবান নিহিত আছে এবং প্রতিটি সর্বহারা ব্যক্তির হ্দয়ই 
হচ্ছে ধনতন্ত্রের কবরম্থ'ন। তাঁরাই মাৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন যে, একমাত্র 
সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রাম ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে অবিরাম লড়াইয়ে সর্বহারার বিজর্গী 
হওয়াটাই হচ্ছে ধনতন্ত্র ও ধনতাস্ত্রিক শোষণের হাত থেকে মানবতার মুক্তি পাবার 
একমাত্র উপায় । 

মার্ক এঙ্গেলদস একথাও শেখালেন যে, এক্সস্য সর্বহারাদের নিদ্বের শক্তি 


১০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, সচেতন হতে হবে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ বিষয়ে এবং 
সংঘবদ্ধ হতে হবে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে দাত চেপে লড়াই-এর জন্য ৷ এবং এই 
লড়াই লড়লে ধনতন্ত্রের সমূলে পতন ঘটবে অবধারিতভীবেই । কিন্ত ধনতান্ত্রিক 
সমাজ বাবগ্তার পতন ঘটলেও ধনতন্ত্রের ক্ষমতা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ বাবস্থার 
“সম্পদ” (1১107৯০11 ) কে শান্তিপূর্ণভাবে “জনগণের সম্পদে” পরিবতিত করার 
কঠিন কাজটি «দত হবে “সর্বহারা বিদ্রোহ” ঘটিয়ে-_বুর্জোয়া-শেণীর বিরুদ্ধে 
আপোষসহান নির্ঈম তা দেখিয়ে । এবং সেটা করতে গেলে সর্বপ্রথম চাই- সর্বহারা- 
দের রাজনৈতিক শাপন-বাবস্থা, ধাকে বলা! চলে “সর্বহারা শ্রেণীর ডিক্টেটারশিপ+। 
এই প্রাধান্ত সমাঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হলে এবং শোষক-শ্রেণীর সবরকম শোষণের অবসান 
ঘটিয়ে একটি নতুন শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করলে ভবেই আসবে-_ক মিউনিস্ট- 
সমাজ | মার্কস, এক্গেলন ঘোষণা করলেন'বে সর্বহাঁর। শিল্প-শ্রমিক্করাই সবচেয়ে 
শক্তিশালী বিগ্রবী এবং সেইহেতু ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সবচেয়ে অগ্রসর 
“শ্রেণী” ৷ এই শ্রেণীই পাঁরে ধনতাক্জিক সমাজ-ব)বস্থীয় ক্ষুব্ধ সব শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ 
করে ধনতন্ত্রে উপর ঝড়ের মতো! আঘাঁত করতে । কিন্তু পুরানো সমাজকে 
গুড়িয়ে দিয়ে একটি নতুন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে প্রথমেই প্রয়োজন হয় 
সর্হারাদের গঠিত একটি “শ্রমজীবী পার্টি” বা দলের | যে দল বা! “পাটি”কে মার্কস 
এন্সেলস বলেছেন--“দি কমিউনিস্ট পাটি” । 

রুশিয়ায় “কমিউনিস্ট পার্টি, গঠনের পূর্বে সবচেয়ে সংঘবদ্ধ দূল ছিলো! “নরো- 
দূনিক প:টি'। রুশিয়ায় যখন ধননন্ত্র বিকশিত হচ্ছিলো! এবং শ্রমিকশ্রেণী অত্যন্ত 
শক্তিশালী ও অগ্রসর শ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছিলো তখনও “নরোদ্নিক' নেতৃবুন্দ 
এই ভ্রান্ত ধারণ! নিয়ে বসেছিলেন যে রুশিয়ার বিশাল বিপুল কৃষক-শ্রেণীর বিপ্লবই 
পারে জারতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করতে । আসলে 'নরোদ্নিক'রা শ্রমিক-শ্রেণী- 
কেও বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারেননি কষক-শ্রেন্টকেও | বুঝতে পারেন নি 
যে কষক-শেণী ঘধি শ্রধিক-শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত না হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্্‌ 
যদি অজিত ন! হয় তাহলে রুশিয়! থেকে “জারতন্ত্রের অবসান ঘটানো অসম্ভব । 

“নরোদ্‌নি কঃদের এই ভ্রাণ্ড বিশ্বান ও ভূল কাজকর্মের জন্য রুশ-বিপ্রব অনেক 
পিছিয়ে গেলে । কেননা রুশিয়ার নবজাত “মার্কসবাদ*কে দীর্ঘকাল “বিপ্লবের 
জন্য নয়, “নরোদ্নিক'দের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করে 'মার্কসীয় আদর্শকে 
রুশদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিলো! । এ সংগ্রাম কঠিন ছিলোঃ কেননা 
জার-সরকার কর্তৃক “নরোদ্নিক”রা! বিধবন্ত হলেও তাদের বহু ভ্রান্ত বিশ্বাস রুশি- 
যার বিপ্লব-পন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিলে! ! এবং সেই সমণ্ত নরোদ্নিকর! 
রুশিয়াতে মার্কদবাদ প্রসারে সর্বাত্মক বাধা স্থষ্টি করেছিলে! এবং শ্রমজীবী-শ্রেণীর 
সংগঠনেব কাজকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছিলো | 

'নরোদ্নিক*দেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে থে মানুষটির নাম ইতিহাসে সবচেয়ে 


অক্টোবর মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১১ 


উজ্জল, সেই প্লেখানভ, রুশিয়াতে বৈজ্ঞানিক মার্ক্বাদকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্ত 
সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিক1 গ্রহণ করেছিলেন । নরোদ্নিকদের বাধা (দওয়া ও 
তাদের ত্রান্ত মতবাদকে তছনছ করে দেবার জন্ত তার রচিত পুস্তকগুলি অসা- 
ধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো । ১৮৯৫ সালে মুদ্রিত প্রেখানভের বই “01 006 
0০০10171610 046 01070215010 1৩৬ 0৫6 1315001% সম্বন্ধে পরব ঠ।- 
কালে লেনিন বলেছিলেন যে এই বইটি “০৪1 2 191০ 06155780107 01 
[২115517171৬] 211505,৮- ([1810--091150090 ৬০1:)55১ 1২৪১১, 2৫. 
৬০1, 01, 0.347 ) প্লেখানভের 09315102010 01 1010 
গোষ্ঠীর এরতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে এই 
গোষ্ঠী “0015 1910 0) 05501501591 6০900901019 0 006 9০০191- 
[07709019010 17000212061) 210. 1406 01) 9150 5061 €0৬/91:05 01১9 
ড৮০01101015 018,594 11002177519, 

লেনিনের পূর্বে মার্কলবাদ ও শ্রমজীবী-শ্রেণীর সংগ্রামকে একত্র করার তথ- 
টিকে প্লেখানভ গ্রতিষ্ঠী করলেও তাকে বান্তবে পরিণত করার গুরু দায়িত্বটি এসে 
পড়লো! ভাঁদিমির ইলিচ লেনিনের ওপর । মার্কসবার্দী লেনিনের সঠিক ও বৈজ্ঞা- 
নিক চিন্তাধার! রুশিয়াকে এর পর অবশ্তস্ভাবী বপ্রব-সংগঠনের দ্বিকে দ্রুত এগিয়ে 
নিয়ে গেপো ! আমর! এই ঘটনা-ক্রম গুলিকে ক্রমান্বয়ে সন্গিবেশিত করেছি-__ 

(১) ১৮৯৫ সালে লেনিন সর্বপ্রথম সেণ্ট পিটার্বার্গের সমত্ত মার্কদবাদী 
শ্রমিক-সংঘগুপিকে এক্যবদ্ধ করলেন । কুড়িটি সংঘের সমন্বয়ে একটি “সংঘ' 
তৈরিহলো। এইভাবেই লেনিন একটি “বিপ্লবী মার্কসিস্ট পার্টি” বা দলের গো'ড়া- 
পণ্তন করলেন । 

(২) লেনিন-ই সংঘকে প্রথম নির্দেশ দিলেন, মন্যান্ঠ শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঘোগাযোগ স্থাপন করতে যাতে করে সেই আন্দোলন গুলি একটি 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব পায়। 

(৩) উনবিংশ শতাব্ধীর নব্বই-এর দশক ছিলো রুশিয়াতে ঘটতে বাওয়া 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উপযুক্ত পটভূমি | ১৮৯৫-১৮৯৯ সাল ছিল রুশিয়াতে 
শিল্পের চরম বিকাশের যুগ। এই বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে বেড়েছিল শিল্প 
শ্রমিকের সংখ্যা । এর ফলে শ্রমভ্রীবী শ্রমিকের আন্দোলনও শক্তি সঞ্চয় কর- 
ছিলো । সেই সময়ে আন্ুমানিক ২,২১১০০০ শ্রমিক বিভিন্ন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ 
করেছিলো । শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফলে মার্কনবাদী- 
দ্বের এই ধারণাই রুশ জনগণের অন্তরে বদ্ধমূল হচ্ছিলে! যে কারা বিপ্লবী আন্দো- 
লনে নেতৃত্ব দিতে পারে। 

লেনিন এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন । তার “লীগ অফ ্ট্রাগল' 
শ্রমিকদের অর্থ নৈতিক দাঁবি-দাওয়ার আন্দোলনকে মদৎ দিয়েও তাঁকে 'জারতন্তর 


১২ আক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


উচ্ছেদের, রাঙনৈত্তিক আন্দোলনের দ্বিকে নিয়ে গেলে! । “লীগ অক স্্রাগল? 
শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে । তুললো । 

৪। এরপর থেকে “লীগ অক স্ট্রাগল লেনিনের সতর্ক নির্দেশনায় সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শরমিকশ্রেণীর 'অণন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করতে আস্ত করলো । 
একটি কারখানায় পর্মঘট হলে সেই কারখানার “লীগের' সদস্যর! প্রচারপত্র বিলির 
মাধ্যমে জানান্তেন উৎপাদ করা কিভাবে অমিকদের শোষণ করছেন, ব্যাখা! 
করতেন কিভাবে শ্রমিকদের লড়া্ঈ চালাতে হবে এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত কর- 
তেন শ্রমিকদের দাবি-দওয়ার সনদপত্র । এই প্রচার-পুস্তিকাগুলির মধ্য দিয়ে 
ধনতন্ত্ের দুর্বলতাগুপিকে শ্রমিকদের গোখের সামনে তুলে ধবা হতো । 

৫। এইভাবে সেন্ট পিটর্াবাগের “লীগ মফ ঝরল” লাগাতার বিক্ষোভ, 
আন্দোলন ও ধর্মঘটের মধা দিয়ে রুশিয়ার প্রথম সর্বহারা বিপ্লবী “পার্টি” গঠনের 
প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করে ফেলণলা। সেণ্ট পিটার্সবার্গের “লীগ 'অফ স্টীগল”- 
এব বৈপবিক কাজে উদ্বদ্ধ য়ে রুশিয়া'র প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চল- 
গুলিতে “মার্কসবাদী সংগঠন” তৈরি হযে গেলো । 

৬। ১৮৯৮ সালে লেছনন বথন সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে তখন 13955181) 
59০121 1)০17000770101171001 7815 (0.9.]).]..2-)-র প্রথম কংগ্রেস 
অন্রঠিত হলো! রুশিয়ার মিনশ.ক শহরে ৷ এই কংগ্রেস রুশিয়ার সমস্ত মার্কসবাদী 
স্যোনাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলিকে একটি “পার্টিতে পরিণত করার চেষ্টা 
করেছিলো ৷ কিন্ধ “পাটি” সেই কংগ্রেস থেকে তৈরি হতে পারেনি । 

৭| সমস্ত রুশিয়াতে ছড়িয়ে গাঁকা এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন মার্কসবাদী সংগঠন- 
গুলিকে এ্ক্যব্ধ করে তাদের একটি “পার্টি” তৈরির প্রয়োজনে লেনিন 
সরকারীভাবে নিষিদ্ধ পত্রিকা “ইস্করা” প্রকাশ করতে থাকলেন রুশিয়ার 
স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির মধো যাঁরা 4চ:০073977197,-এর গ্াবক্তা 
তাদের বিরুদ্ধে এবং সর্বহারা! শ্রেণীর একটি স্বতগ্র পার্টি গঠনের কাজে এই পত্বি- 
কার ভূমিকা ছিলো অশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

৮) ১৯০০ সাঁলের শুরুতে লেনিন নঠ “লীগ অফ স্রাগল+-এর অগ্ান্য কর্মীর! 
সাইবেরিয়ার নির্নানন থেকে দেশে ফিরে এলেন । লেনিন উপলব্ধি করলেন যে 
নানা দ্বিধা, ঘন্দ ও আদর্শগত বিরোধে দীর্ঘ রুশিয়াজোড়া মার্কসবাদী ছোট ছোট 
সংগঠনগুলিকে, প্রক্যমতা ও এক পাটির ছত্রচ্ছায়ায় আনতে একটি বৃহৎ পত্রিকার 
অত্যন্ত প্রয়োজন । কিন্তু এমন পত্রিকা জারতন্ত্রের তীক্ষ নজর এড়িয়ে প্রকাশ 
করা! সম্ভব নয় জেনে লেনিন সেই পত্রিকা দেশের "বাইরে থেকে প্রকাশের 
উদ্যোগ গ্রহণ করলেন । ইতিহাস বলে, 'ইস্করা"র নিয়মিত প্রকাশ রুশিয়ায় যে 
বিপ্লবী-চেতনা সঞ্চার করেছিলে! তার প্রচগ্ডতার সম্মুথে সমগ্র জারতপ্্ মুখ 
থুবড়ে পড়েছিলে! । এই “ইম্করা” পত্রিকার প্রকাশই রুশিয়াতে এক্যবদ্ধ 
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“স্যোসাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পাটি' গঠনের কাজটি স্ুসম্পন্থ করেছিলো । 

৯। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে ইউরোপের এক প্রচণ্ড মনা শিল্প- 
জগৎকে আঘাত করলো, এবং এই সঙ্কট রুশিয়াতেও বিস্তৃত হয়ে পড়লো, বিশেষ 
করে ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে । এর ফলে সেই সময়ে ছোট বড় 
মিলিয়ে প্রীয় ৩০০০ শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে! এবং প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক 
বেকার হয়ে পড়লো! । যে কারখানাগুলি চলু ছিল তার শ্রমিকদের “মভুরী”ও 
ভয়ংকরভাবে কমিয়ে দেওয়া হলোঁ। লাগাতার আন্দোলন ও ধর্ঘট করে 
শ্রমিকেরা পু'জিবাদীদের কাছ থেকে যতটুকু স্ববিধা আদায় করেছিলো এই 
শিল্পে মন্দীর দরুণ তাও হাতছাড়া হয়ে গেলে। ৷ এর ফলে কিন্তু শ্রমিক-আন্দোলন 
দুর্বল হলো! ন! পরুস্ত বৈপ্লবিক চেহারা লাভ করলো । এতোদিনকার অর্থ নৈতিক 
দাবি দাওয়ার আন্দোলন এবার রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা! নিলো । এই 
নতুন আন্দোলন শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক-অধিকার ও স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের পতনের 
শ্লোগান তুললে। । 

১০। ১৯০১ সালে “মে"-দিবসের ধর্মঘট অবুখোভ “মিউনিশন প্রাণ্ট”-এ 
আমিক ও জারের সৈন্তদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হলে! ৷ বলা বাহুল্য, 
প্রায় নিরস্ত্র এই প্রতিরোধকে জারের সৈন্যরা তছন্ছ করে দিলো । প্রতিহিংসার 
আগুনে বহু শ্রমিক বন্দী হলে, বহু শ্রমিক জেল ও নির্বাসনে গেলো । কিন্তু 
“অবুখোভের শ্রমিকদের এই প্রতিরোধের সাহপী দৃষ্টান্ত রুশিয়ার সমগ্র শ্রমিক 
সমাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত ও সহানভূতিতে উদ্দীপ্ত করলে! । 

১১। ১৯০২-৩ সালে বাটুম, রোস্টভ, ওডেসা, কিয়েভ, এক্াটেরিনোঙ্লাভ-এ 
ক্রমান্বয়ে সমাবেশ, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট চলতে থাকলো । মনে রাখা প্রয়োজন থে 
এই সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আঞ্চলিক সংগঠন গুলি । শ্রমিকদের 
আন্দোলন এইভাবে “জারতন্ত্র উচ্ছেদের বৈপ্লবিক মান্দোলনে পরিণত হতে 
আরম্ভ করলো । 

১২। শ্রমিক-আন্দোলনের এই প্রচণ্ডতা এবার রুশিয়ার বিপুল সংখ্যক কৃষক 
সম্প্রদায়ের ভিতর ছড়ালো । ১৯০২ সালে পোণ্টাভা, খারকভ, প্রভৃতি জেলার 
কৃষকের! ধ্বংসলীলায় মাতলো! । ভূম্বামীদের বাড়, থামার আগুনে ভন্মীভূত হলো, 
জমি জবর দখল হলো, বহু গ্রাম্য জমিদার ও মোড়লের প্রাণ গেলো । এই উষ্সন্ত 
কষকদের দমন করার জন্য সৈন্তবাহিনী প্রেরিত হলে! । সৈম্তদের বেপরোয়া 
গুলিতে বহু কৃষকের প্রাণ গেলো, হাজার হাজার কৃষক বন্দী, এবং তাদের নেতা- 
দের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলে] । কিন্তু তথাপি, বিপ্রবী কৃষক-সম্প্রদায়ের 
আন্দোলন থামলো! না। শ্রমিক ও কৃষকর্দের এই বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড স্পষ্ট বুঝিয়ে 
দিলো যে রুশিয়াতে একটি সর্ধাত্মক বিপ্লবের সময় ঘনিয়ে এসেছে । 

১৩। শ্রমিক কৃষকের এই সমস্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন এবার ছাত্র সমাজে 
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ভীষণভাবে প্রভাব ফেললো! । তারাও এবার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে 
পড়লে। | ছাত্র বিক্ষোভ ও তাদের ধর্মঘটের মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার 
সমস্ত বিশ্ববিগ্ালয় বন্ধ করে দিলেন । বহু ছাত্রকে কারাগারে পাঠালেন । উপরন্ত 
সন্দেহভাজন ছাত্রদের জোর করে সৈশ্তবাহিনীতে ঘোগ দিতে বাধ্য করলেন, 
অবশ্যই সাধারণ সৈনিক হিসেবে । প্রতিবাদে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্স- 
বটে সামিল হলেন । ১৯০১-১৯০২ সালের এ ধর্মঘটে আনুমানিক ৩০১০০০ ছাত্র 
হংশ নিলো। | 

১৪ | এতে একটি বিপরীত কাণ্ড ঘটলে! । শ্রধমিক-কষকের আন্দোলন ও 
বিশে করে ছাত্র-সমাঁজের উপর সরকারী দমন-নীতির বিরুদ্ধে এবার সোচ্চার 
চলেন উদ্বারনৈতিক বুর্জোয়া ও উদ্ারচেত। ভূক্বামীরা | তারা বিশেষ করে ছাত্র- 
দের উপর এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন । এর পিছনে একটি 
কারণ 'অবশ্য ছিলো--কেননা দূষন পীড়নের শিকার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই 
ছিলে! তাদের সম্থান-সন্কতি | 

১৫ | ১৯০৩ সালে 99০11 1০100901960 01০1০-র দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
প্রথম 105510৯9০91 1০100901000 1,900] 7010৮ গঠিত হলো । 
“পাঁট'র কমস্থচী রচিত হলো এবং সেই সঙ্গে আবশ্যক কিছু কিছু নিয়মাবলীও 
স্কির কর! হলো । দর্বোপরি একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠিত হলো । 

১৬। এই দ্বিতীয় কংগ্রেসেই ২.5... থেকে বলশেভিক ও মেন- 
শেভিক নামে দুইটি দলও তৈরি ভয়ে গেলো । প্রথম রুশ-বিপ্রবের প্রাককালে যখন 
রুশো-জাপান যুদ্ধ আর্ত হলে! তখন এই দুইটি দল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে 
কাছ করতে লাগলো । 

১৭। ১৯০০ সালে ইউরোপীয় সাম্রাজাবাদীরা যখন প্রশান্ত মহাসাগর ও 
মহাচীনের অস্তিত্বকে দিথপ্ডিত করার নির্লজ্জ চক্রান্তে ধ্রকমত হলে৷ তথন রুশিয়ার 
জার-সরকারও সেই চক্রের অন্তর্ভুক্ত হলো । সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চীনা 
জনগণের প্রতিরোধকে এই মিলিত শত্তি, অমানুষিক নি্রতার সঙ্গে চূর্ণ করে 
দিলো । এই ঘুদ্ধে অংশ নিয়ে রুশিয়ার জার-সরকার দুটি মতলব হাসিল করতে 
চেয়েছিলো, প্রথমত নিজেকে রাজনৈতিক দ্দিক থেকে শক্তিশালী কর! ও দ্বিতীয়ত 
দেশের অভ্যন্তরের বিপ্রব-প্রচেষ্টাকে অস্কুরে বিন করা । কিন্তু ফল্‌ হল বিপরীত । 
যুদ্ধে পরাজিত চীন জারতন্ত্রী রুশিয়ার হাতে তার অনেক অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য 
ও মাঞ্চরিয়াতে রেলপথ পাততে দেওয়ার অধিকার দেওয়ায় রুশিয়ার লোভ 
বাড়তেই লাগলো । সে তার লোলুপ হাত এবার বাড়ালে! কোরিয়ার দ্রিকে। 
এশিয়ার অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান, এশিয়াতে, জারতস্ত্রের এমত প্রসারে 
থুশি হলে! না । ফুল অতকিতে “পো আর্থার” আক্রমণ করে জাপান রুশো- 
জাপান যুদ্ধের হুচনা করলে! । জাবের দুর্বল সৈন্থবাহিনী, ততোধিক অপদার্থ ও 
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দুঃশ্চরিত্র সেনানায়কদের কর্তৃত্বে থেকে জাপানের হাতে প্রতিটি যুদ্ধে প্রচণ্ড মার 
থেতে থাকলো] । কিন্ধু এই যুদ্ধের স্যোগে পু'ঁজিপাতি, সরকারী আমলা এবং 
সেনানায়কর! প্রভূত পরিমাণে ধনশালী হয়ে উঠলেন । হুদ্ধক্ষেত্রে সৈনুরা খাস ও 
রসদ পেলোনা । ঘুদ্ধান্ত্রের বদলে রুশ সৈন্তদের জন্ত এলে! গাড়ি ভর্তি 'মঙ্কিত বা 
খোদাই কর! নানা গ্রতিমৃতি | বিশেষ ট্রেন, আহত সৈন্দের স্থানান্তরের জন্থা 
ব্যবহৃত ন| হয়ে ব্যবহৃত হলো! জারর সেনানায়ক্দের লুটের মাল স্থানান্তরিত 
করার জন্য | এ অসম-যুদ্ধে ( মুকদেনের যুদ্ধে ) ৩০০০০ সৈন্োর মধ্যে প্রায় 
১২১,০০০ নৈন্য নিহত, বন্দী কিংবা আহত হলো । “তাস্ুসিমার (75851)0728) 
প্রণালীতে জাপানীর। রুশিয়ার ২০টি যুদ্ধ জাহাজের মধো ১৩টিকে ধ্বংস কিংব। 
ডুবিয়ে দিলো । নিরুপায় হয়ে রুশিয়াকে জাপানের কাছে অপমানজনক শর্তে 
শান্তি-চুক্তি সম্পাদন কণতে বাধ্য হলো ৷ কোরিয়া, পোর্ট আথার ও সাফলিন 
দ্বীপের র্ধাংশ জাপানের হস্তগত হলো । এর প্রতিক্রিয়া হল সুধূর প্ররারী | 
রুশিয়ার জনগণ এই যুদ্ধ চায়নি । এবার অনভিপ্রেত ধুদ্ধের ভয়ংকর সবনাশের 
দিকটি তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে টের পেলো । এই বুদ্ধের ফলাকলকে বল- 
শেভিক ও মেনশেভিকরা ছুহাগে দেখলে! । 

১৮। ট্রটস্কির মতো! মেনশেভি করাও জারতগ্রের পিন্ভূমি, জমিদার ও পু'জি- 
পতিদের স্বর্গকে রক্ষা করার জন্ত আত্মরক্ষার পথ অন্সসন্ধান প্রয়োজন মনে 
করলেন। 

১৯। লেনিন ও বলশেভিকদ্ল ঘোবণা করলেন বে এই লুষঠনব্ৰীবী-ঘুদ্ধে জার- 
তন্ত্রের পর্নাজয় এয়োজন কেনন। এই পরাজয়ের ফলে জারতম্ত্র ছুবল হবে এবং 
বাড়বে "বিপ্লবের" শক্তি । হয়েছিপও তাই । জারতম্ত্রেপে পরাজয় জনসাধারণের 
কাছে এর তন্ত্রের অস্তঃসারশৃন্ততাকে নগ্রভাবে গ্রক্টিত করেছিলো । ফলে জার- 
তন্ত্রের গ্রাত জনগণেগ ঘ্বণা ও বিদ্বেষ প্রতিদিন বেড়েই চলেছিলো! । “পোট 
আর্থারের” পরাজয় প্রকৃতপক্ষে ছিল স্বৈরতন্ত্রের পতনের স্থচক ৷ কেনন!| এই 
ব*শো-জাপান বুদ্ধ রুশিয়ার বিপ্রবকেই ত্বরাম্িত করেছিল। পুঁজিবাদের কঠোর 
চপ জারতগ্রের নিশ্পেষণে আরে বুদ্ধি পেয়েছিলো । জনগণের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার 
আর সীমা-পরিসীমা ছিলো না । ১৯০০-১৯০৩ সালের তয়াবহ 'অর্থ নৈতিক 
সঙ্কটকে রুশে|-জাপান যুদ্ধ আরো! তীব্র করে তুলেছিলো ও জনগণের ধৈর্যের 
সাম। ছাড়িয়েছিল। ফলে, রাঁজনৈতিক-সচেতন শ্রম্জীবীর!' সমগ্র দেশ জুড়ে 
বেপ্লরবিক আন্দোলনের প্রস্ততি চালাতে আরম্ভ করলো! ! 

২০। ১৯০৪ সাল থেকে ব্যাপক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম শুরু হলো! । প্রথমে বাকু, তারপর পুটিলভ,, ধর্মঘটে অচল হয়ে গেলো! । 
জারতন্ত্র অঙ্কুরেই এই সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো পশুশক্তি ব্যবহার 
করে। 5801 নামে এক ধর্মযাঁজককে দিয়ে রুশিয়ার পুলিশ. এক. কুৎসিত 


১৬ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো । 'পুটিলভে” ধর্মঘটের ঠিক প্রাক্কালে 392০ কিছু শ্রমিকদের 
নিয়ে এক সংগঠন গড়লেন । সেপ্ট পিটার্সবার্গের সর্বত্র এই সংগঠনের শাখাও গঠন, 
করলেন । যখন ধর্মঘট শুরু হলো তখন 0870 তার সংগঠনের সভায় এক 
দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। তাতে বলা হয়েছিলো যে নই 
জান্নয়ারী সমস্ত শ্রমিকরা সমবেত হয়ে গিঞ্জীর পতাঁক1 ও জারের প্রতিকৃতি নিয়ে 
শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে “শীত প্রাসাদে” যাবে এবং জারের কাছে তার্দের 
প্রয়োজনের তালিকা-সমদ্বিত একটি আবেদনপত্র পেশ করবে । আশ! দেওয়া হয়ে- 
ছিলে যে মহামান্য জার তাদের সন্মুথে উপস্থিত হয়ে, তাদের কথা শুনবেন এবং 
তাঁদের দাবিদাওয়া পুর্ণ করে দেবেন ! ধর্সমাজক ০৪০০1) শ্রমিকদের উপর 
পুলিশের নিবিচার গুলিচালনার একটি ক্ষেত্র পূর্ব-পরিকল্ি ত উপায়ে স্থির করে 
রেখেছিলেন । শ্রমিকদের রক্তে আন্দোলনকারীদের সাহছদকে তারা ভামিয়ে 
দিতে চেয়েছিলেন। 

২১। বলশেভিক-ম ভাঁবলম্বী শ্রমিকের! এঁ এ্রতিহাসিক মিছিলের আগে 
শ্রমিকদের বোঝাবার চেই্ট। করেছিলেন যে, স্বাধীনতা জারের কাছে দরথান্ত 
করে আসে না, আসে অস্ত্রের শর্ডিতে । বলশেভিক-পন্থী শ্রমিকেরা সমাবেশের 
উপর গুলি চলতে পারে এ বিষয়েও সমন্ক শ্রমিকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন । 
কিন্ত তাদের প্রতিরোধ ও হুশিয়ারী সত্তেও জারের প্রতি অন্ধ মোহ শ্রমিকদের 
“শীত প্রাসাদের? অভিমুখে নিয়ে গেলে। | সেই নিরস্ত্র মিছিলে আমিকদের স্ত্রী পুত্র 
কন্তারাও অংশ নিয়েছিলো । প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজ'র মানষের সমাবেশ হয়ে- 
ছিলে ১৯০৫ সালের নই জানুয়ারীর এই. তারিখে । জার দ্বিতীয় নিকোলান 
শ্রমিকদের প্রতাশার জবাব দ্রিলেন সমাবেশের উপর নিবিচারে গুলি চালনার 
হুকুম দিয়ে । ফলে এক হাজারের বেশি মান্ুণ নহত হলো, ছু'হাজারেরও বেশি 
মীনষ আহত হলে! | সেপ্ট পিটাসবাগের রাঁজপথ শ্রমিকের লালরক্তে নদী হয়ে 
গেলো । 

সেই সমাবেশে শেষাবধি অনেক বলশেভিক-পন্থী শ্রমিকও অংশ নিয়ে- 
ছিলেন । তাদেরও অনেকে নিহ 5 হলেন, অনেকে বন্দী হলেন । শ্রমিকদের এই 
অকারণ বাঁলদান স্থনিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিলে! এই অপরাধের নায়ক কে এবং 
তাঁর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়! উচিত । 

২২। শ্রমিকের এ বত্তশ্রোত বৃথ গেলো না । জারতস্ত্রের অনুমান মিথ্যা 
প্রমাণ করে জেগে উঠল সমস্ত রুশিয়ার শ্রথিক-শ্রেণী। দ।বাগির মতো এই 
শরমি+ হত্যার খবর ছড়িয়ে গেলে! রুশিয়ার সর্বত্র | আরস্ত হলে! সর্বাত্মক প্রতি- 
রোধ । সমস্ত কৃশিয়! ধর্মঘটে? শুব্ধ হয়ে গেলে! । ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার শ্রমিক 
ধর্মঘটে অংশ নিলে! ৷ একটি শ্লোগান সেদিন রুশিয়ার আকাশ বাতাস কম্পিত 
করতে থাকল-_“শ্বৈরতন্ত্র খতম কর? | শুরু হয়ে গেলো! বিপ্লব । 


অক্টোবর মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৭ 


২৩। ১৯০৫ সালের পর কশিয়ার শ্রমিকদের বৈপ্লবিক অন্দোলন আরে! 
তীব্র হলে!, একটি রাজনৈতিক চেহারা লাভ করলো । অর্থ নৈতিক দাবি-দাও- 
যার আন্দোলন রূপাস্তরিত হলো! রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং অনেক জায়গায় 
-জারের সৈম্থদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে | বিশেষ করে সেন্ট পিটার্স- 
বার্গ, মক্ষো ওয়ার্শ,, রিগা ও বাকুর মতো। বৃহৎ শহরগুলিতে ধর্মঘট সবচেয়ে 
মজবুত ছিলো। এই ধর্মঘটে ধাতু শিল্প শ্রমিকরা] সর্ধহার! শ্রেণীর সংগ্রামে অগ্রণী 
ভূমিক? পালন করতে আরম্ভ করলে! । বলা বাহুল্য, এই সংগ্রামে “স্তোসাল 
ডেমোক্রাট”দের প্রভাব ভয়ংকরভাবে বুদ্ধি পেলো! । 

২৪। এরপর থেকে রুশিয়ার অনেক জায়গাতে ঘনঘন জারের সৈন্যদের 
সঙ্গে ধর্মঘটি শ্রমিকদের সংঘর্ষ ঘটতে থাকলো । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ 
ঘটলো পোলাণ্ডের 1.০ নামক শিল্প-নগরীতে | সেখানকার শ্রমিকরা রাস্তায় 
রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তিনদিন জারের সৈন্তদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপু হলো । 
[.০৭5হ নগরীতেই প্রথম সশন্ত্র-সংগ্রামের সঙ্গে সাধারণ ধমঘটও চলেছিলে! । এই 
সংগ্রামকে লেনিন রুশিয়ার শ্রমিকদের প্রথম যথার্থ “সশক্ত্র-সংগ্রাম” বলে গণ 
করেছিলেন । 

২৫। বলশেভিক “নদীর্ন কমিটি” পরিচালিত [1৮210 %০-ড 92218250091 
এর শ্রমিকদের আড়াই মাসের ধর্মঘট সমগ্র রুশ-দেশের শ্রমিকদের নতুন সংগ্রামী 
মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলো] । এই ধর্মঘট ভাঙার জন্ত জারের সৈম্থদের বেপরোয়! 
গুলিবর্ষণে প্রচুর শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছিলো, তবু তাঁরা কাজে ফিরে 
যায়নি । শেষ পর্যস্ত শ্রাস্ত ক্ষুধার্ত শ্রমিকের! বাধ্য হয়েছিল! কাজে ফিরে যেতে । 
কিন্তু তাদের সংগ্রামী মনোভাব ও আত্মত্যাগ সমগ্র রুশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে 
নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপ্ত করেছিলো । 

২৬। এবার আন্দোলনের আগুন রুশিয়ার কৃষক-শ্রেণীকেও জারের শ্বৈর- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে চাঁলিত করলো । ল'্ষ লক্ষ রুষ্ ভূম্বামীদের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়লো । তাদের সম্পদ লুঠ হলো, তাদের প্রাসাদ, থামার জলে থাক হয়ে গেলো, 
অরণ্য নিমূল হলে । ভূম্বামীরা আতংকে, প্রাণ বাচাতে নগরে আশ্রয় নিলে! । 
জার তার সৈম্তবাহিনী এবং কসাকৃদের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করলেন । 
নিবিচার গুলি চললো, নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো, অমানুষিক নির্যাতন 
চললে|। কিন্তু কষক আন্দোলন থামলো না । পরস্ত তা মধ। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, 
ভোল্গ! এবং ট্রাব্সককে শিয়া, বিশেষত জগ্মিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো! ॥ 

২৭। লেনিনের নেতৃত্বাধীন “স্তোসাল-ডেমোক্রাট”র1 এই সুযোগের সদ্বাবহার 
করতে ভুল করলেন না । তারা গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ছড়িয়ে পড়লেন। পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি কষক-সমাজের উদ্দেশ্যে আবেদন করলেন এই ভাষায়-_-*1০ ০০৯ 
59.581065) ৬৬৩ £১৫1555 02 ড/০:0. 1” গ্রামে গ্রামে ক্যোলাল-ভেমো- 
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১৮ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিতা 


ক্রাটর| কৃষকদের নিয়ে “মিটিং, করতে লাগলেন, কৃষকদের মধ্যে ছোট ছোট 
গোষ্ঠী গড়ে তুলতে থাকলেন এবং অবশেষে গঠন করলেন “কৃষক-সমিতি" । 
এই রুষকরাই ১৯০৫ সালের গ্রীত্ষকীলে কৃষক-আন্দৌলনের সামিল হয়েছিলো । 
কিন্তু এটা ছিল রুশিয়ার কৃষক-মান্দোলনের স্চন! মাত্র । 

২৮। শ্রমিক এবং কৃষকদের লাগাতার ধর্মঘট ও প্রতিরোধ আন্দোলন 
এবং রুশো-জাপানী যুদ্ধে জারের সৈন্বাহিনীর অসহায় পরাভবের প্রতিকূল 
প্রভাব এবার সৈন্তবাহিনীর উপর এসে পড়লো । ফলে জারতস্ত্রের ভিত্তিভূমিই 
এবার প্রবল ধাক্কীয় নড়ে উঠলো! । 

২৯। এই ধাক্কার সুচনা হলো ঘুদ্ধ-জান্কাজ “পটেম্কিন'-এর নাবিকদের 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে । সময়টা ছিলো ১৯০৫ সালের জুন মাস। “ওডেসা”-তে 
যখন শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট চলছিলো তখন “ওডেসা” বন্দরের অদূরে নোঙর 
ফেলেছিলো যুদ্ধ-জাহাজ “পটেম্কিন/। যুদ্ধ-জাহাঁজের নাবিকেরা এমনিতেই 
তাদের অফিসারদের ঘ্বণা করতে! ৷ এরই ফলম্বরূপ তার! “পটেম্কিনকে ওডেস! 
বন্দরে নিয়ে গেলো এবং ওভেসার শ্রমিকদের বিগ্রবে যোগ দিলো । লেনিন এই 
ঘটনার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি উপলদ্ধি করতে পেরে- 
ছিলেন যে রুশিয়ার আন্দোলনকারী এই সমস্ত শক্তিকে নেতৃত্ব দেবার এ্ঁতি- 
হাপিক দায়িত্ব এবার বলশেভিকদের গ্রহণ করার সময় এসেছে । 

৩০ | বিদ্রোহী “পটেম্কিন' জাহাজের নাবিকদের দমন করার জন্ত জার 
এবার বেশ কয়েকটি ঘুদ্ধ জাহীজ প্রেরণ করলেনে। কিন্ক ফল হলো! বিপরীত । 
সহকর্মী নাবিকদের উপর গোলাবর্ষণ করতে অন্ঠান্ যুদ্ধ জাহাজের নাবিকরা 
অস্বীকার করলেন। ফলে বেশ কয়েকদিন ধরে বিপ্লবের লাল পতাক। “পটেম্‌- 
কিন” জাহাজের মাস্তলে পতপত, করে উড়তে থাকলো । 

স্ধাত্মক বিপ্লব-সাধনের এই মহান্‌ স্থযোগ রুশিয়ার বিপ্রব-পন্থীরা কাজে 
লাগাতে পারলেন না৷ ৷ একটি “পার্টির অন্বান্ত নেতত্ব ছাড়া যে সর্বাত্মক বিপ্লব 
সম্পন্ন কর৷ যায় না এই এঁতিহাপিক সত্য ১৯৫ সালের বিপ্লব-পরিস্থিতিকে জার- 
তন্ত্রের সমূল-উৎপাটনে ব্যবহার করতে ন! পারার ব.ঠার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত 
হলে। 

১৯০৫ সালে সমগ্র রুশিয়া জুড়ে যে আন্দোলন চলেছিলে! তাতে বন্ু 
“পার্টি” ব৷ দল নেতৃত্বে ছিলো৷ | 'পটেম্কিন” জাহাজের নীবিকদের মধ্যেও মেন 
শেডিক, স্তোনাল রিভলিউশনাবী, আযানাকিস্ট নানাদলের সমর্থক নাবিকরা 
ছিলেন । সেই সঙ্গে ছিলেন কিছু স্োসাল-ডেমোক্রাট সমর্থকও । কিন্তু বিপ্লবে 
নেতৃত্ব দেবার মতো! উপযুক্ত অভিজ্ঞতা-সহ দক্ষ কোনো নেতৃত্ব না থাকার ফলে 
বনু তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তার! বিভ্রান্ত হলেন। ফলে পপটেম্কিন'" 
এর বিদ্রোহী নাবিকদের গুতি সহান্গভূত্িল- অন্থান্ যুদ্ধ জাহাজের নারিকদের 
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বিপ্রবে টেনে আনা গেলো না। উপরম্থ নি:শেধিত জালানি ও থাগ্ভাভাবের ফলে 
“পটেম্কিন' জাহাজের নাবিকেরা বাধ্য হলেন রুমানিয়া উপকূলে নোগুর ফেলে 
কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে । “পটেম্কিন জাহাজের বিদ্রোহ আত্ম- 
সমর্পণে শেষ হলো! । নাবিকদের জারের হাতে তুলে দেওয়া হলো। বিচারে 
তাদের কেউ কেউ মূত্াদণ্ড পেলেন, 'মনেককে পাঠান হলো নির্বাদনে। 

কিন্তু পটেম্কিন' জাহাজের নাবিকদের বিদ্রোহ জানিয়ে দিয়ে গেলো যে 
রুশিয়ার শ্রমিক-কুষক ও সৈন্যবাহিনীর সাহাযো সর্বাত্মক বিপ্রবের ক্ষেত্র প্রস্তত 
হয়ে আছে ৷ প্রয়োজন শুধু দক্ষ নেতৃত্বের । 

ইতিহাসের এই ফাকে কিছু সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত নিজেদের গ্রতিপত্তিকে 
বিপ্রবের সর্ধনাশ-সাধনে ব্যবহার করার সুযোগ পেলো | বিপ্রবের সম্ভাবন! 
এই মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া) সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল! ৷ তারা যখন দেখলো 
যে জারতন্ত্রও বিপ্লবের সম্ভাবনায় ভীত তখন তারা জারতম্ত্রের সঙ্গে সমঝোতায় 
আসতে চাইলো! । তার! জারতন্ত্রকে বোঝাতে পারলো যে জনগণের দাবির 
কিছু “সংস্কার” সাধন করে "উত্তেজিত জনগণের তুষ্টিাধন ও বিপ্রবী-শক্তির 
মধ্যে “ভেদ হষ্টি করে বিপ্লবকে বার্থ কর! যেতে পারে । এই তথাকথিত উদার 
মধ্যবিত্তরা আসলে চাইছিলে। সন্ত্রন্ত জারতন্ত্বের সঙ্গে “ক্ষমতা” ভাগ করে নিতে । 
জারতন্ত্ও তখন অভিজ্ঞত৷ দিয়ে বুঝেছিলে! বে সন্ত্াস ও অত্যাচার দিয়ে জন- 
গণের এই বিপ্লবী অন্াথানকে আর রোখা যাচ্ছে ন৷ তখন তারাও অত্যাচার ও 
সন্ত্রাস চালু রেখে ও নান! মাধামের সাহায্যে জনগণকে পরম্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে 
দেবার নিলজ্জ দ্বিমুখী চক্রান্তে লিপ্ত হলো । অপর দিকে জনগণের কাছে প্রতি- 
শ্রুতি দিলো যে রুশিয়াতে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক [9109 তৈরি কর! হবে 
_কিন্ত সেই [9এ123-র কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা খাকবে ন|। এই 
সমস্ত প্রচেষ্টার একটিই লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী শক্তিকে বন্ধ! বিভক্ত করা এবং নরম- 
পন্থী জনগণকে নিজের পক্ষে টেনে আনা । 

রুশিয়ার “বলশেভিক'র! জার-মধ্যবিত্ত নরমপন্থীর্দের এই ষড়যন্ত্রের অংশভাগ 
হতে অস্বীকার করলেন। তার] “ডুমাকে বয়কট করলেন। 

কিন্তু মেনশেভিক*রা! এই “ডুমা” গঠনে কোনো! বিরোধীতা৷ করলেন ন| পরস্ত 
তাতে অংশ গ্রহণেও স্বীকৃত হলেন। 

মজার বিষয় এই যে, বলশেতিক ও মেনশেভিকরা বাহৃত দুটো! দলে পরিণত 
হলেও উভয় দল তখন “ন্যোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির পতাকাকে অস্বীকার 
করেনি । অথচ উভয় দল নিজস্ব স্নাধুকেন্ত্র ও নিজেদের “মুখপত্র' তৈরি করে 
(ফেলেছিলে৷ ৷ বলশেভিক ও মেনশেভিকর!| রুশিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতিকে 
সর্বাত্মক বিপ্রবের দিকে নিয়ে যেতে অভিন্ন কোনো! নীতি গ্রহণ করতে না পারার 
দরুন রুশিয়ার সর্বাত্মক বিপ্লবের দিনগুলি বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে গেলে! । 


২০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা! সাহিত্য 


বিচক্ষণ বলশেভিক দল এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার আস্তরিক প্রচে- 
টায় অবিলদ্ছে “পার্টির” তৃতীয়-কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব করলো । কংগ্রেসে 
কৌশল-গত যে-নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হবে বলশেভিকর! সে সিদ্ধান্ত 
মেনে নেবেন বলে জানালেন । এ থেকেই সর্বাত্মক বিপ্লব-সাধনে বলশেভিকদের 
আগ্রহ ও সততার প্রমাণ মেলে। 

অন্যপঙ্গে মেনশেভিকর। পার্টি-কংগ্রেস আহ্বান না| করেই কৌশলগত নীতি- 
নির্ধারণের কাজটি সম্পন্ন করতে চাইলেন যাঁতে করে পাটি-নীতি সমস্ত সদস্যর! 
মেনে নিতে বাধ্য হয়। মেনশেভিকরা। জানতেন পার্টিতে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
স্বতরাং তাদের নির্ধারিত নীতি সবার উপর চাপিয়ে দেয়৷ সহজ হবে। 

স্থতরাং বলশেভিকরা! নিজেদের উদ্ভোগেই তৃতীয়*কংগ্রেস আহবান কর- 
লেন । মেনশেভিক সদস্যরাও এই কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হলেন ও যথারীতি সে 
আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নিজের! স্বতন্ত্রভাবে আরেকটি “কংগ্রেস” অধি- 
বেশনের আয়োঞজন করলেন । 

১৯০৫ জালে লগ্নে “রুশিয়ার স্যোসাল-ভেমোক্রাটিক পাটি”র “তৃতীয়-কংগ্রেস” 
বসলে। । এই কংগ্রেসে ২০টি বলশেভিক কমিটির ২৪ জন প্রতিনিধি ঘোগ 
দিয়েছিলেন তাছাড়াও ছিলেন পার্টির অন্থান্ি বৃহৎ সংস্থার প্রতিনিধিরা । এই 
কংগ্রেসে মেনশেভিকরা পাটি-বিরোধী ভূমিকার জন্য ধিকৃত হলেন। 

একই সময় জেনিভা”তে মেনশেভিকদের কংগ্রেস চলছিলো! ৷ দুই কংগ্রেসে 
যদিও একই কৌশলগত নীতি-নিধারণ নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছিলো! কিন্তু 
ছুটি দলের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো! সম্পূর্ণ বিপরাত। 

স্তোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মূল কথাটি ছিলো, যদিও 
রুশিয়ার চলমান বিপ্লব চরিত্রের দিক থেকে “বুর্জোয়া! ডেমোক্রাটিক” তথাপি 
ধনতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে যতটুকু করণীয় তার বেশি অগ্রসর হওয়া এই শ্রেণীর পক্ষে 
সম্ভব নয় । একমাত্র সর্বহারা-শ্রেণীই এই “বুজোয়া”-বিপ্লবকে “সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল- 
বের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে | 'এই জন্কা অবশ্যই সর্বহারা-শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ 
হতে হবে, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, অভিজ্ঞত। ও দক্ষতা দিয়ে 
নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং সর্বশেষে বুর্জোয়া- 
বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক-বিগ্রবে পরিণত করতে হুবে। সর্বহার। শ্রেণীর এই 'নেতৃ- 
ত্বেরঃ গ্রশ্রাটিকে কেবলমাত্র রুশিয়ার কৃষকশ্রেণী অভিনন্দিত করলো! কেননা তার! 
জানতো যে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব না থাকলে তাদের পক্ষে সামস্ততন্ত্রের উচ্ছেদ 
সাধন সম্ভব নয়, জমির বিলি-ব্যবস্থা ও জমির মালিকানা! লাভ করাও সর্বহার! 
শ্রেণীর বিপ্রব ছাড়া সম্ভব নয়। 

কিন্তু উদ্দারপন্থি বুর্জোয়ারা সর্বহারার বিপ্লবে উৎসাহী ছিলেন না। তারা! 
অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন যে শ্রমিক ও কুষক-শ্রেণীর শাসন তাদের পক্ষে স্ুখ- 
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কর হবে না। এবং এই ছুই শ্রেণীকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জারের চাবু* 
কের যে প্রয়োজন একথাট। তারা বুঝতেন । তার! চেয়েছিলেন জারতন্ত্র বজায় 
রেখে জারের কাছ থেকে বেশ কিছু সুযোগ-ন্ুবিধা আদায় করে নেওয়া এবং 
সাংবিধানিক কর্তৃত্ব বজায় রাথা। 

তাই তারা বললেন ১৯০৫-এর বিপ্লব যেহেতু বুর্জোয়া -বিপ্লব সেহেতু একমাত্র 
বুর্জোয়া! উদ্ারপন্থিরাই বিপ্রবের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম | সর্বহারার কর্তব্য কুষক- 
শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতা। নয়, উদ্বারপন্থী বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে 
তোলা । রুশিয়ায় ঘদ্দি জনগণের সর্বাত্মক উত্থান ঘটে তাহলে “ন্যোনাল-ডেমো- 
জ্াটিক পাটির উচিত সেখান থেকে সরে আলা-_কেনন! বিগ্নব-ভীত উদদারপন্থি 
বুর্জোয়াদের আরো! ভীত করা “পার্টির কর্তব্য নয় । তারা জানতেন ঘে এই সর্বা- 
আক উথানের ফলে রুশিয়ায় হয়তো! “প্রর্দেশিক বিপ্লবী সরকার” গঠিত হতে 
পারে। তাদের অভিমত ছিলো-_-“সরকারে' যেন “স্তোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি” 
কখনোই অংশ গ্রহণ ন। করে। কারণ সেই “সরকার” চরিত্রের দিক থেকে 
কখনোই “সমাজবাদী' হতে পারবে না পরস্ত অংশগ্রহণের ফলে "পার্টি, সরকারের 
বিপ্লবী ধ্যানধারণার অন্গসারী হয়ে উদ্দারপন্থী বুর্জোয়াদের কাছে ভীতিপ্রদ হচ্কে 
উঠতে পারে । তারা ব্যাখ্যা করলেন যে নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়।, 
বিশেষ করে মজুরি বৃদ্ধির দাবি আদায় করাই “সর্বহারাদের” লক্ষা হবে ফলে 
সমাজের অন্ান্ শ্রেণী “বিপ্রব'-এর ফসল তুলতে বার্থ হবে। সমাজ যেহেসু 
কেবলমাত্র সর্বহারাদের নিয়ে তৈরি নয় সেই হেতু এই “বিপ্লবের, নেতৃত্ব কিছুতেই 
সর্বহারা-শ্রেণীর উপর বর্তাতে পারে না । স্থৃতরাং বিপ্লবী প্রাদেশিক “সরকার' নয়, 
বরং প্রাদেশিক “ডুমা*র মধা দিয়েই বিপ্রবের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে । 

অন্যদিকে, “বিপ্রব*-এর নেতৃত্ব দেবার প্রশ্নে “সর্বহারা”-দের এঁতিহাসিক 
ভূমিক1 সম্বন্ধে বলশেভিকদের বিশ্লেষণ ছিল বৈজ্ঞানিক ও ঘথার্থ। এক্ষেত্রে লেনি* 
নের বক্তব্য ছিল এই যে, (১) নিজেদের লড়াই-এর জায়গায় ধাড়িয়েই এই “সর্ব- 
হারা শ্রেশী' প্রমাণ করে দিয়েছে থে তারাই হচ্ছে রুশিয়ার সবচেয়ে অগ্রপর এবং 
একমাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ বিপ্রবী-শ্রেণী এবং এইজন্তই এই শ্রেণীকে অবশ্যই রুশিয়ার 
গণতান্ত্রিক সাধারণ বিপ্রবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে । (10৩ 09০9০18080 
[০৮০01000721 1 ১৮106 00 ). 

২। সর্বোপরি, রুশিয়ায় এই “সর্বহারা শ্রেণীরই, আছে বুর্জোয়া প্রভাবহীন 
নিজন্ব রাজনৈতিক “দল+, যাঁর সাহায্য এই “শ্রেণী' নিজের! শ্বতত্ত্র রাজনৈতিক 
শক্তি হিসেবে সহজেই এ্রক্যবন্ধ হতে পারে । 

৩। তৃতীয়ত, সর্বাত্মক বিপ্ব-সাধনে এই “শ্রেণী', বুর্জোয়া-শ্রেণী অপেক্ষা 
অনেক বেশি উৎস্থক। 

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের ঝঞ্চা-বিকুদ্ধ দিনগুলিতে শ্রগিকদের সর্বাস্ধক 


২২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা! সাহিত্য 


ধর্মঘট সর্যহারাদের সমবেত শক্তির গ্রচণ্ডতার পরিচয় ছিলো । ভয়ন্রস্ত জার ১৭ই 
অক্টোবরের 'ম্যানিফেস্টো? জারি করতে বাধ্য হলেন। যদিও সেই 'ম্যানি- 
ফেস্টো'তে ঘোষিত স্থুযোগ-স্থবিধাগুলি ছিলো আসলে ধোকা । সেই সময়ে 
প্রচলিত একটি গান এ “ম্যানিফেস্টো/র আসল চরিত্র উদ্ঘাটিত করে দিয়ে- 
ছিলে! এইভাবে-_ 

*“ন1)০1 581 081513 0151)0) 1590060 ৪. 71910116550 

11021 02 006 06809 601 0109 11ড1705-2101650৮, 
এরপরই বলশেভিক "পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে অস্ত্র হাতে তুলে নেবার 
আহ্বান জানালো, ডাক দিলে! সশগ্্-বিপ্রবের | সঙ্গে সঙ্গে কর্মতৎপরত! শুরু 
হলে! । শ্রামকদের মধ্যে “লড়াকু বাহিনী” তৈরি হয়ে গেলো অবিশ্বাস্ত ভ্রুততায়। 
তৈরি হলো; মানখ-ইতিহাসে অশ্রতপূর্ব গর্বহারা-শ্রেণীর এক আশ্চর্য শক্তিশালী 
হাতিয়ার “[1)০ 9০1905 ০£ ভ$০115615' [06060125+ । এই শ্রমিক-সংঘে 
রুশিয়ার সমস্ত মিল ও কারখানার নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির! ছিলেন। এ 
ধরণের জনপ্রতি নিধিত্মূলক শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগঠন পৃথিবীতে পূর্বে ছিলো 
না। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্রবের পর যে ধরণের “সোভিয়েট” গঠিত হয়েছিলো 
১৯০৫-এর সোভিয়েট ছিলে তারই প্রতীক । 

কিন্ত জেনিন তথন নির্বাসনে থাকায় ব্রম্তালেভ, টরট্স্কি, পারভাস্‌ প্রমুখ মেন- 
শেভিক নেতৃবন্দ সেন্ট পিটার্সবার্গের সবশেয়ে শক্তিশালী “সোভিয়েট”টিকে 
সশস্ত্-অভাথানের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুললেন । “সোভিয়েটের” সঙ্গে, 
“সৈন্যবাহিনীঃকে যুক্ত করে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার বদলে তার] সৈম্ত- 
বাহিনীকে বললেন সেণ্ট পিটার্সবার্গ ত্যাগ করে যেতে । 

কিন্ত 'মস্কো সোভিয়েটে' যেহেতু বলশেভিকদের প্রাধান্য ছিলো! সেহেতু 
তারা বৈপ্লবিক নীতিতে অনড় থাঁকলেন। উপরস্ত তারা ৬৬০:1575 10০22- 
065-দের 9০%$০৮-এব পাশাপাশি সৈম্তদের প্রতিনিধি নিয়ে 9০010$615 9০1- 
৪৮" গড়ে তুললেন । এই মস্কো “সৌভিয়েট'ই অতঃপর সশশ্ত্র-অভ্যুখীনের কেন্ত্র 
হয়ে উঠলে! | ১৯০৫ সালের রুশিয়ায় প্রায় সমস্ত শ্রমিক-কেন্দ্রে ই 90৬19 
তৈরি হয়ে গেলো । চেষ্টা হলে! সৈনিক ও নাবিকদের 5০৮15 গুলিকে শ্রমিক- 
দের ১০৮1০৮-এর সঙ্গে যুক্ত করতে । কিছু কিছু জায়গায় শ্রমিক ও কৃষকদের 
9০৮1০ তৈরি করা হলো । 

এই 5০৬-গুলির প্রচণ্ড গ্রভাব জনগণের উপর পড়লো । বল! বাহুলা,. 
ত্বতংস্যুর্তভাবে গড়ে ওঠ এই সমস্ত ১০৪৮ গুলি সাংগঠনিক দ্বিক থেকে দুর্বল 
হলেও তার আসলে সরকারের ( 0305610012021)0) মত কাজ করতে আরস্ত' 
করলো । কোনে আইনান্গগ ক্ষমতার অধিকারী ন! হয়েও এই সমন্ত 9০৬15 
খুলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলো, এবং ৮ ঘণ্টার শ্রধ দিবস: 


অক্টোবর মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৩ 


নিধারণ করে দিলো । তারা জনগণকে জাবের প্রাপ্য খাজন! দিতে নিবৃত্ত করলো, 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই 9০৬: গুলি সরকারী অর্থ বাজেয়াপ্ত করে সেই 
অর্থ “বিপ্রবের” কাজে বায় করলো । 
অন্যদ্দিকে সার! রুশিয়া জুড়ে শ্রমিক-কুষকদ্দের লড়াই ও ধর্মঘট চলতেই 
থাকলো । টিফ.লিস, ভাডিভোস্টক, তাসখন্দ, সমরথন্দ, কুরস্ক? শাখুম, ওয়ায়্‌শ, 
কিয়েভ, ও রিগা নগরীগুলিতে সৈন্ুদের বিক্ষোভ বেড়ে উঠলো । ক্রনস্টাড, ও 
সিবাস্তপোঁলে ব্লটাক-সি নৌবহরে বিদ্রোহ ঘোষিত হলো! । কিন্তু এই বিদ্রোহগুলি 
বিচ্ছিন্ন ছিলে বলে জারতন্ত্রের পক্ষে সেগুলিকে দমন করাও সম্ভব হয়েছিল! । 
বলশোভকর! এইবার সৈশ্বাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু 
করলো! । পার্টির “মিলিটারী শাখা” সৈন্তবাহিনীর মধো তৈরি হয়ে গেলো । 
রুশিয়ার সর্বত্র লড়াকু-বাহিনী তৈরি হলো! এবং অস্ত্র ব্যবহারের কায়দা কাম্থন 
শেখানে! হলো । বাইরে থেকে বিপ্লবের জন্য গ্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হতে 
থাকলো । দলের বিশিষ্ট নেতারা এই অস্ত্রের বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন । 
কমরেড স্টালিন ১৯০৫ সালে টিফ.লিসের এক শ্রমিক-সভায় জারের “ম্যানি- 
ফেস্টোর জবাব দ্দিতে গিয়ে বলশেভিকদের মনের কথাকে বাক্ত করেছিলেন-_ 
€৬৬158600 ০: 18660.17) 0106] 00 1691] ৮717? ৬৬০ 1০০৫ 
07155 001055 : চ1150--8025) ১০0০9100--810705) 0110 810005 
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স্বৈরাচারী জারতন্ত্রও তখন বসে ছিলে! না, তারাও এক সর্বাত্মক লড়াই-এর 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো! । জপানের সঙ্গে শাত্তিচুক্তি সম্পন্ন হবার পর তারাও সমস্ত 
শক্তি নিয়ে শ্রমিক-রুষকের আন্দোলনকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবার কাজে নেমে 
পড়লে। | জাপানের হাতে ক্ষতবিক্ষত হলেও একথা ভাববার কোনো কারণ ছিলো 
না যে জারতন্ত্র এই বিপ্রব-প্রচেষ্টা দমনের শক্তিও ধারণ করতো না । তার! রুশি- 
য়ার বিভিন্ন প্রদেশে সামরিক শাসন জারি করলো--ঘোবণা করলো-_“কোনে। 
বন্দী চাই না কেবল কোনে! গুলি যেন বৃথ খরচ না হয়|” (৮8155 10 0: 
50761:5” 2150 9081:6 150 01105” )-_এই ভ্ুকুমনামা | সমস্ত বলশেভিক 
নেতাকে গ্রেপ্ধার ও শ্রমিকদের “5০:০০ ভেঙে দ্বেবার নির্দেশ দেওয়া হলো । 
জারতঙ্ের এই হুমকির মোকাবিল! করতে বলশেভিকরাও ভ্রুত সশন্্ব 
সংগ্রামের প্রস্ততি চালালেন। জারের সৈন্থদের সঙ্গে বলশেভিকদের রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলো! । রুশিয়ার চারিদিকে সশদ্্ অভ্যাথান ঘটলো] । কিন্তু 
শ্রমিক-রুষকের এই সংগ্রামকে পরিকল্পিতভাবে চালিত করবার জন্য তখন 
কোনো! কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র না থাকায় ডিসেম্বরের এই উত্থান বিফল হলো । 
অমানুষিক নিষ্ুরতায় জারতন্ত্র এই বিপ্রব-প্রচেষ্টাকে আপাতত ধ্বংস করে দিলো]। 
জারতন্ত্রের হাতে বলশেভিকদের এই মার খাওয়ার দৃষ্টান্তগুলিকে এবার মেন- 


৯৪ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


শেভিকর1 ব্যাপকভাবে কাঙ্জে লাগাতে চাইলেন । তারা জানালেন অস্ত্র হাতে 
তুলে নিয়ে বলশেভিকর! ভালো কাজ করেননি । তারা বললেন সশস্ত্র অতাথানের 
কোনে প্রয়োজন ছিলে! না এবং এই অস্থ্যরথান বিপ্লবের পক্ষে ছিল অতীব 
ক্ষতিকর। 'তারা ফতোয়া দিলেন, সশন্ত্র-অতবাখান নয়, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম-প্রচেষটার 
মধ্য দিয়েই আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে চি হবে। 

যদিও লেনিন ঘোষণা করলেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সরে আস! নয় পরস্থু 
“৬৬০ 51790101982 68121 00 21:0775 [0012 15590106615, 21561: ৩01- 
০911 210 2£515391%6]15-":16 85 11009055101 00 00191)9 00152]- 
29 00 ৪ 70529002001] 5611106 2130 0109 2 65811058 2170 1০121115559 
20050 751) ছ৪5 100157515591516”. (75030, 961০০660 ৬৬ 01159, 
ঢ18- 2৫০১ 1400950০9৬১ 1947, ৬০0]. [) 7. 446). 

কিন্তু ১৯০৫-এর ডিসেম্বরের অভ্যুর্থানকে জারতন্ত্র বর্বর পাশবিকতায় দমন 
করার ফলে স্বাভাবিক কারণেই বিপ্লব একটু থিতিয়ে পড়লে! ও অন্যদিকে মোড় 
নিলে! । বিপ্রব-প্রচেষ্টা! স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জারতন্ত্রও চাইল আঘাতে 
আঘাতে বিপ্লবকে নিম্ল করে দিতে | জারের ঘাতক ও কারারক্ষীরা এবার 
আরেক রত্ক্ষয়ী নোংর। ষড়যন্ত্রে নামলো । পোল্যাণ্ড ল্যাটাভিয়া, এস্টোনিয়া, 
ট্রাব্দককেশিয়1 এবং সাইবেরিয়াতে পিটুনি-কর বসলে] । 

জারতন্ত্রের ষড়যন্ত্র এবার প্রসব করলে! আরেক নতুন 'ডুমাঃ। যে “ডুমার? 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে পর্যস্ত জারতন্ত্র স্বীকার করে নিলো । এটাও ছিলে! 
তাদের আরেকটি নতুন ধোঁকা] । জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই 
'ডুম।” বাহ্দৃষ্টিতে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক মনে হলেও আদৌ তা৷ ছিলো না, রুশিয়ার জন- 
সংখ্যার প্রায় অর্ধেকের এই নির্বাচনে ভোটাধিকার ছিলে! না । ভূম্বামী, নাগরিক 
মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক-কৃধকের এক ক্ষুদ্রাংশের ভোটে এই 'ডুম গঠিত হয়ে- 
ছিলো । আসলে এই ডুমা” অধিকতর প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির হাতে সমগ্র 
রুশিয়ার জনগণের ভাগ্যকে তুলে দিলো! । 

এই 'ডূমা” কৃষ্টি করে জীরতন্্র চেয়েছিলো শ্রমিক-শ্রেণ্ থেকে রুঁষক শ্রেণীকে 
বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে । জারতন্ত্র একথা বুঝে ফেলেছিলো 
যে রুশিয়ার কৃষকদের এক বৃহৎ অংশ তখনও বিশ্বাস করত যে এই 'ডুমা”র সাহা- 
য্যেই তার! জমির মালিকানা লাভ করতে পারবে । তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের 
গোড়ায় ধোয়া দিয়েছিল মেনশেভিক, স্টোসালিস্টিক রিভলিউশনারী ও অন্তান্ত 
কিছু প্রতিক্রিয়াশীল দল । এরা কৃষকশ্রেণীকে বুঝিয়েছিলেন যে তারা যা চায়, 
অভ্যুতান-বিপ্লবের পথে না গিয়েও ত| লাভ করা! যায় । জারতন্ত্রেত্র বিরুদ্ধে লড়াই” 
এ পার্টির ধঁকা চাই- শ্রমিকদের এই দাবির ভিত্তিতে ১৯০৬ ধালে স্থুইডেনের 
সকৃহল্ম শহরে ?.5.13.].72.-র অধিবেশন বসলো! । এই অধিবেশনে ১১১ জন 


অক্টোবর মহাবপ্নবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৫ 


প্রতিনিধি এলেন, সেই সঙ্গে আরে! কিছু সহযোগী দলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। 
সেই অধিবেশনে “বলশেভিক' দল তাদের সমস্ত সংস্থার প্রতিনিধিকে পাঠাবার 
মতে। অবস্থায় ছিল না । ডিসেম্বরের অত্যুর্থানের ধাক্কা তখনও বলশেভিক দল 
পুরোপুরি স'মলে উঠতে পারেনি । ফলে, সেই অধিবেশনে মেনশেভিকর! সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ থাকলে! । সেই অধিবেশনে দলের “এইক্যের, প্রশ্নে একটি মামুলি সমঝোতা 
হলে! । এই অধিবেশনে বিপ্লবোত্তর সরকার কর্তৃক চাষযোগ্য জমির জাতীয়- 
করণের লেনিনের প্রস্তাবটি মেনশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্টতার জোরে অগ্রাহ্য হলো। 
পার্টির কেন্দ্রীয়-কমিটিতে ৩ জন বলশোভক ও ৬ জন মেনশেতিক নির্বাচিত 
হলেন । পার্টির প্রচার-দপ্তর সম্পূর্ণভাবে মেনশেভিকদের দখলে গেলো । কিন্তু 
১৯০৬ সালের বঞ্চা-বিক্ষুন্ধ দিন গুলিতে দেখা গেলে! জনগণের বৈপ্লবিক আন্দো- 
লনে নেতত্ব দিতে মেনশেভিক নেতার! গুধু বার্থ হলেন তাই নয় তাদের স্ুবিধা- 
বাদ চেহারাটাও জনগণের কাছে প্রকট হয়ে পড়লো! | তারা পরবর্তীতে মেন- 
শেভিক দলের নির্দেশকে অগ্রাহ্থ করতে থাকলে! । 

এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকরা পঞ্চম পার্টি “কংগ্রেস” আহ্বানের প্রস্তাব 
করলো । ১৯০৭ সালে লণ্ডনে পার্টির 'অধিবেশন' বসলে! । এই 'অধিবেশনে উপ- 
স্থিত ৩৩৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১০৫ জন বলশেভিক ও ৯৭ জন মেনশেভি ক 
দলের প্রতিনিধি ছিলেন । তদুপরি বলশেতিক দের প্রতি পোল ও লেটিন প্রতি- 
নিধিদের সমর্থন থাকায় এই অধিবেশনে বলশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় 
রইলো । 

এই অধিবেশনে রুশিয়ার সমস্থ প্রতি-বিপ্রবী দলের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম 
চালাবার বলশেভিক-প্রস্তাব গৃহীত হলো! । তাছাড়া নীতিগত সব প্রশ্রে মেনশে- 
ভিক্দের প্রতিরোধ চূর্ণ করে বলশেভিকদের প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত 
হলে । 

এই পঞ্চম পাটি “কংগ্রেসের, পর জারতন্ত্র আরো! উদ্মন্ত হয়ে উঠলো । দ্বিতীয় 
“স্টেটডুমা' ভেঙে দেওয়া হলো । ৬৫ জন গ্ঠোসাল ডেমোক্রাট ডেপুটিকে গ্রেপ্তার 
করে সাইবেরিয়াতে “নির্বাসনে” পাঠান হলো । নতুন নির্বাচন-আইন পাশ হলে! । 
শ্রমিক-কুষকের অনেক অধিকার থর্ব করা হলো! । শ্রমিক-কৃষকের মনোবল ভেঙে 
দেবার জন্য অমান্ষিক দমন পীড়ন চললো _বন্ু মানুষকে ফাসীতে চড়িয়ে দেওয়া 
₹লে]। শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর নানারকম বর্বর নির্যাতন অব্যাহত থাকলে! । 

এইবার জারের গুপ্ত-ঘাতকেব্রা! সবচেয়ে বড় শক্র লেনিনের সন্ধানে ফিরতে 
লাগলো । লেনিন তখন ফিনল্যাণ্ডে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন । জারতন্ত্, তাধের 
সাম্াজোর কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিটির ক্ষতিসাধন করে বিপ্লবের সর্বনাশ 
সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলো । তখন লেনিন অনেক ঝুঁকি নিয়ে রুশিয়! ছেড়ে 
গেলেন। 


২৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


রুশিয়ার কৃষকশ্রেণী এই ঘটনাবলী থেকে এ্রতিহাসিক শিক্ষালাভ করলো ষে 
যতদিন জারতন্ত্র ও ডুমা থাকবে ততদ্দিন তার! কিছুতেই জমির অধিকার লাভ 
করবে না । ফলে জারতন্ত্র ও কুলাক-শ্রেণীর প্রতি কৃষকদের দ্বণাও বিদ্বেষ ছোটো- 
খাটে! সংঘর্ষে ঘনীভূত হতে আরম্ভ করলো। 

১৯০৫-এর বিপ্লব-চেষ্টার পর রুশিয়ার শিল্পক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এলে । 
রুশিয়ার ধনাঢা ও প্রভাবশালী ধনিক-শ্রেণীর হাতে রুশিয়ার শিল্প কারথানাগুলি 
সংহত ও সন্প্রসারিত হতে আরম্ভ করলো! । ১৯০৫-এর আগে থেকেই রুশিয়ার 
এই শিল্প-মালিকর! সংঘবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছিলে! যাতে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য- 
সমূহ দেশের অভ্যন্তরে উচ্চমূলে বিক্রয় হতে পারে এবং এইভাবে তাদের উচ্চ 
মুনাফা যাতে করে বহির্বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা যায় । ওদের একটিই লক্ষ্য ছিলো! 
বিদেশে স্বক্পমূল্যে মাল সরবরাহ করে বিদেশী বাজারকে হস্তগত কর! । এইভাবে 
রুশিয়াতে একচেটিয়া! পুঁজিপতিদের সংখ্যা বিপ্লব-চেষ্টার পরে আরে বৃদ্ধি পেয়ে- 
ছিলো'। পুজিপতিদের সংখা বৃদ্ধির সঙ্গে সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিলে! বৃহৎ ব্যাঙ্ক-ব্যব- 
সার। এইভাবে বেদেশিক-মুদ্রার সরবরাহ রুশিয়াতে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। 

ফলে রুশিয়াতে ধনতন্ত্ ভ্রত একচেটিয়া-পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছিলে| ৷ অবশ্ঠ 
ইউরোপের অন্যান্য ধনতনত্রী-দেশগুলোর তুলনায় রুশিয়া অবশ্যই অনেক পিছিয়ে 
ছিলে! । 

১৯০৫ সালের ব্যর্থ অত্্যখখানের পর যখন সমস্ত রুশিয়! জুড়ে ভয়ংকর দমন 
পীড়ন চলছিলে! তখন বলাই বাহুল্য রুশিয়ার “স্যোসাল-ভেমোক্রাটিক পাটির 
কাজকর্ম ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছিলে! | পাঁটি-সদ্দস্তের সংখ্যা ভ্রচ্ত হাস পেয়ে- 
ছিলে! । পাটির অনেক পাঁতি-বুর্জোয়। সদস্য বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা! জারের 
কোপে পড়ার ভয়ে পার্টি ছেড়ে গিয়েছিলেন । * 

পার্টির এই চরম ছুঃসময়ে পার্টির সদস্যদের করণীয় কর্তবোর পথনির্দেশ 
দিলেন কমরেড লেনিন । তিনি বললেন এই সমস্ত সন্কটকালেই “পার্টিকে সঠিক 
শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। যখন বিপ্লব চলেছিলো! তখন “পাটির নীতি ছিলো! 
এগিয়ে যাওয়া, এখন প্রতিক্রিয়ার সময় পার্টির নীতি হবে পরিকল্পিতভাবে 
পেছনো। পার্টিকে আত্মরক্ষার জন্য তথন অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে, নিষিদ্ধ পার্টির 
শক্তিকে সেই অবস্থাতেও অটুট রাখতে হবে, বাইরে বিধিসম্মত যত সুযোগ 
আছে তাকে কাঁজে লাগাতে হবে, বিধিনিষেধের কবলমুক্ত যে সমন্ত গণ-সংস্থা- 
আছে তাদের পিছনে দ্লাড়াতে হবে । উদ্দেশ্ট থাকবে একটাই-_-জনগণের সঙ্গে 
সংযোগ দৃঢ় করা । 

বলশেভিকদের কাছে, এই সঙ্কট কালেই, লেনিনের নির্দেশ যখন মাভৈঃ মন্ত্রের. 
মতো কর্মীদের উদ্দীপ্ত করছিলো-_পপার্টি, আরো! প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য পাথেয় 
জোগাড় করেছিলে! তখন মেনশোভিক শিবিরে চলছিল ভ্রাসের রাজত্ব । বিপ্নব- 
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চিন্তা! তাদের মাথায় উঠেছিলো! । তারা ধরেই নিয়েছিলে! রুশিয়াতে আর বিপ্ল- 
বের কোনো সম্ভাবন! নেই । স্থুতরাং তারস্বরে তারা সমস্ত বিপ্লবী দাবিদাওয়া 
ও কর্মস্চিকে প্রত্যাথান করলো, উপরস্ত তারা চাইছিলে! যে সর্বহাঁরার এই 
বৈপ্লবিক পার্টকে ভেঙে দেওয়া হোক । 

কিন্তু রুশিয়ায় “বলশেভিক-পাঁটি” সেই চরম ছুর্দিনে, প্রবল হতাঁশার সময়- 
গুলিতেও পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ ও কার্যস্থচি রচনা করতে পেরেছিলে! | 
পরিস্থিতির এ সঠিক বিশ্লেষণ না করলে ১৯১৭ সালের কুশ-বিপ্রব সংঘটিত হওয়া! 
সম্ভব ছিলো না । সেই অভ্রাস্ত এ্রতিহাসিক বিশ্লেষণ কি ? 

১) বলশেভিকরা বিশ্বাস করতেন যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 

বিপ্রবের প্রচণ্ড ঢেউ উঠবেই, কেননা 

২) বিপ্লবের কারণগুলি তখনও কশিয়াতে বিদ্তমান ছিলে, কেনন। 

৩) রুশিয়ার কৃষকরা তখনও ভূম্বামীদের কাছ থেকে জমির মালিকানা 

ছিনিয়ে নিতে পারেনি 

৪) শ্রমিকের! তাদের ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার তখনো অর্জন করেনি, 

সর্বোপরি 

৫) জনগণ কর্তৃক বিকৃত শ্বৈরাচারী জারতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করার 

সংকল্প তথনো শোধিত-শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্তভাবে জাগ্রত ছিলে| | 
স্থতরাং যে এঁতিহাসিক কাঁরণগুলি ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানের সময়ে 
বিদ্যমান ছিলো তা৷ ১৯০৫ সালের অত্যাচার ও নিপীড়নের দ্িনগুলিতেও শুন্যে 
মিলিয়ে যায়নি । তাই বলশেভিকর! জানতেন, বর্তমানে যাই ঘটুক না কেন 
আগামী দিনে বিপ্রবের বিস্ফোরণ ঘটবেই | স্তুতরাং তাদের কাজ হয়েছিলো 
সেই দিনের জন্য প্রস্তত হওয়া ; শ্রমিক-শ্রেণীকে সর্বাত্মক বিপ্রবের জন্য প্রস্তুত 
করা । 

১৯০৫ সালের পরও বলশেভিকদ্দের রাজনৈতিক লক্ষ্য এতটুকু বদল হয়নি । 
সে লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক-বিপ্নবের মধ্য দ্রিয়ে জারতন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ 
এবং পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্রব-সাধন। এই লক্ষ্যের কথা বলশেভিকরা 
এক মুহুর্তের জন্য বিশ্বত হননি । বিশ্বত হননি রুষকদের জমি ও শ্রমিকদের 
৮ ঘণ্টার শ্রম-দিন চাই-_-এই দাবিকে । 

কিন্তু ১৯০৫-এর পর বলশেভিকদের বিপ্রব-সাধন্র পদ্ধতির সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন হয়েছিলো | ১৯০৫ সালের পর জনগণকে আবার সাধারণ ধর্মঘটে 
সামিল কর! ব৷ প্রকাশ্তে অস্ত্রধারণের ডাক দেওয়া পার্টির পক্ষে অবিমুস্যকার্িতার 
পরিচায়ক হতো৷ কেনন! পার্ট জানতো, যে অবস্থার বিপর্যয়ে শ্রমিক-কৃষকদের 
বৈপ্লবিক তৎপরতা মন্থর হয়েছে এবং সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণী ভয়ংকরভাবে ক্লাস্ত ও 
বিপধস্ত হয়ে আছে এবং বেড়েছে প্রতি ক্রিয়াশীলদের শক্তি । 


২৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


সুতরাং, পার্টি, আক্রমণের (0£21,51) নীতিপরিত্যাগ করে গ্রহণ করলো! 
রক্ষাত্মক (6:207512) নীতি । ফলে, তারা তাদের সক্ত্রিয় সদস্যদের অজ্ঞাত- 
বাসে টেনে আনলো! এবং সেখান থেকেই পার্টির কাজ চালাতে সুরু করলো । 
ফলে সরকারের অজ্ঞাতে “পার্টির বেআইনী কাজ চলতেই থাকলে! এবং 
প্রকাশ্টে, নিষেধের আওতার বাইরে, সমস্ত শ্রমিক-সংস্াকে মদৎ দেওয়ার 
কাজও চালিয়ে যাওয়া হলো । এর একটিই উদ্দেশ ছিলে! বৃহত্তর জনগণের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা | ফলে শ্রমিক-সংগঠন, দুর্বল সমবায়-সমিতি, শ্রমিক- 
সমবায়, ক্লাব, এমনকি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও “বলশেভিকদের” কর্মতত- 
পরতা সুরু হলে! । বলশেভিকরা “স্টেটডুমার” মঞ্চফেও ব্যাবহার করতে আরম্ভ 
করলে! তাঁদের মুখোশ জনগণের কাছে খুলে দেবার জন্যে । বলশেঁভিকরা “স্টেট- 
ডূমার+ মঞ্চকে ব্যবহার করে কৃষক-শ্রেণীকে আবার সর্বহারা-শ্রেণীর স্বপক্ষে টেনে 
'আনাঁর রাজনৈতিক চেষ্টায় সফল হতে আর্ত করলো । এইভাবে সঠিক কৌশল 
অবলম্বন করার ফলে “পাটি” আবার বিপ্রবের উর্বর-ক্ষেত্রে ফিরে এলো । 

এইবার “পার্টি” দ্বিমুখী লড়াই-এ অবতীণ হলে!, (১) পার্টির অভ্যন্তরে বিরাজ- 
মান স্ুবিধাবাদের প্রবক্তীদের বিরুদ্ধে; (২) অন্কটি দলের মধো আত্মগোপনকারী 
শক্রু 062০9%155২-দের বিরুদ্ধে । 

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে &.5.09.]...-র ৫ম (অখিল রুশ ) কন্ফা- 
রেন্দ বলো! প্যারিসে । এই কন্ফারেন্দে স্ববিধাবাদ ধিকৃত ও পরিত্যক্ত হলো 
এবং পাটির শক্র এই সুবিধাবাদের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের জন্য 
পার্টির সমস্ত শাখাগুলিকে আহ্বান জানানো হলে] । 

কিন্তু ২.5.1.1/-৮.-এর সিদ্ধান্ত মানা মেনশেভিকদের কাছে বাধ্যতামূলক না 
হওয়াও তারা গ্রকাশ্েই পার্টি-নিন্দিত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে আরম্ভ করলো । 
তার! প্রকাশ্তেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ৮ ঘণ্ট। শ্রমদিন ও জমি বাজেয়াপ্ত করার 
নীতির বিরোধীতা করতে থাকলে! । এইভাবে 1২.9..1..০..র ঘোষিত নীতির 
বিরোধীতা করে তার জারতস্ত্ের গষ্ঠপোষ কায একটি মাইনসিদ্ধ “লেবার- 
পার্টি” গঠনের তৌড়জোড় শুরু করলো! | এই জন এই “লেবার-পার্টিকে লোকে 
ব্যঙ্গ করে “১:015917) 17500016865 বলতো | 

আমাদের মনে রাঁথতে হবে মেনশেভিকর্দের এই গোরষ্ঠীতে মারটভ, ট্রটস্থির 
মতে! প্রভাবশালী, শিক্ষিত ও অসধারণ বাগ্মীরাও ছিলেন ধা্দের সন্মোহনী 
ব্যক্তিত্ব জনগণকে অনায়াসে বিপথগামী করতে সমর্থ ছিলো । 

05০95150-গোষ্ঠীর পক্ষেও সে যুগের রুশিয্ার বনু প্রধান প্রধান ব্যক্তির! 
ছিলেন। যেমন বোগপ্দানভ, লুনাচারিস্কি ও বুবনভ, | এই গোষ্ী বাক্কিগতভাবে 
লেনিন-নির্ধেশিত পথের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ হয়েছিলেন । এই গোঠী শ্রষিক- 
দের ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্তান্ত বৈধ সংগঠনগুলির পক্ষে কাজ করতে অস্বীকান্ব 


অক্টোবর মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৯ 


করে শ্রমিক-স্থার্থকে ভয়ংকরভাবে ক্ষন করেছিলে। ৷ তাদের এই সমন্ত কাজের 
ফলে পার্টি ও “পার্টি বহিভূতি সাধারণ জনগণের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবন! 
ভয়ংকরভাবে ব্যাহত হয়েছিলো! । “স্টেটডুমা'-র মধ্যে থেকেও যে-পাটি কষকদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং জারতন্ত্রের মুখোশ ও কন্মস্টটিউসন্যাল 
ডেমোক্রাটদের স্বরূপ প্রকাশ করে দ্বিতেপারে এই এঁতিহাসিক সত্যকেও এই দল 
স্বীকার করেনি । স্বীকার করেনি যে জারতন্ত্ব জমির মাপিকানার লোভ দেখিয়ে 
কৃষক-সমাজকে ঠকাচ্ছে। . 

ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে বলশেভিকদ্দের সংবাদপত্র প্রগেতাবি'র সম্পাদক- 
মণ্ডঙ্গীর বধিত অধিবেশন ডাকা! হোল ১৯০৯ সালে। অধিবেশনের আলোচা 
ছিল 062০৬195-দের আচরণ। এই অধিবেশনে 065০%1509-এর ভূমিকাকে 
নিন্দাবাদ করা হলো । ফলে 020৮395-র1 বলশেভিক সংগঠন থেকে বহিষ্ক্ুত 
হলো । 

১৯১৭ সালের অক্টোবর-ধিপ্লবের পথে রুশ দেশকে নিয়ে যেতে বলশেভিক- 
দের নিরস্তর সহম্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে । ]475190075 ও 00620951508 
প্রভৃতি গোষ্ঠীকে কোনঠাসা ও মুল পাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও তারা কখনোই 
রণক্ষেত্র ছেড়ে যায়নি । সুতরাং ১৯১২ সালে ট্রট্প্ষি “418456 819০] নামে 
আরেক গোষী গড়ে তুললেন_যাদের কাজই ছিল সমন্ত বলশেভিক-বিরোধী 
গোঠীকে প্রক্যবদ্ধ করা এবং লেনিন ও বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালানো! । বল! বাহুল্য [10001090915 ও 0120$1505-রা টটস্কির এই 
/08150 319০1-এর অগ্ভতম শরিক হয়ে উঠলে! । ট্রটস্কষি অবশ্য একটি 
মুখোশের আড়াল নিয়ে জানালেন যে তিনি মেনশেভিক বা বলশেভিক কোনো 
পক্ষের নন তিনি উভয়ের মধ্যে সমঝোতার পক্ষপাতী ৷ লেনিন, উ্রট-স্কির এই 
ভূমিকাকে সাংঘাত্তিক বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন কেনন। “আমি সমস্ত 
বিচ্ছিন্নতাঁর উর্ধেব” বলে তিনি শ্রমিক-সমীজকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করে- 
ছিলেন। যদিও উ্রটস্কি সর্বান্তকরণে মেনশেভিক [10001996015-দের সমর্থক 
ছিলেন । 

ফলে লেনিনকেও একটি পাণ্টা “পার্টি ব্লক* তরি করতে হয় যাদের উদ্দেশ্ত 
ছিল বে-আইনী ঘোষিত “সর্বহার!-পাটি”কে রক্ষা ও শক্তিশালী করা। এই “লক, 
-এর নেতা ছিলেন স্বয়ং লেনিন এবং কিছু পার্টির (২.5. 1...) প্রতি 
অনুগত মেনশেভিক, যাঁদের নেতা ছিলেন প্রেখানভ । পার্টি-বিরোধী ব্যক্তিদের 
পার্টি থেকে বিচ্ছিষ্ন করার প্রেখানভ-প্রস্তাবে লেনিন একটি অস্থায়ী “রক” গঠনে 
রাঁজি হয়েছিলেন কারণ, তিনি ও প্রেখানভ উপলব্ধি করেছিলেন যে, পার্টির 
কল্যাণ ও [.1010560£5-দের বিনষ্টির জন্ত এই ধরণের পাপ্টা “ব্লক গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে । 


৩ 'অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


এইভাবে প্রেখানভের সঙ্গে অভিনব কৌশগ্গ অবলম্বন করে চলার ফলে কিছু- 
দিনের মধোই [0:0$02015-দের দখলে থাক! নানা বৈধ সংগঠন থেকে 
তাঁদেরই সরিয়ে দেওয়া হলো । লেনিন-প্রেখানভ মোর্চা এইভাবে যেনশেভিক 
পরিচালিত বনু সংগঠনকে বলশেভিকদের আওতায় এনে ফেললো । দীর্ঘকাল 
ধরে 11001020918, 002951505 এবং ট্রট-স্ষি-পদ্থি গোঠির সঙ্গে পার্টর ভিতরে 
বাইরে মরিবাম সংঘর্ষ ঘে বিগবের ফাজকেই বিলন্থিত করেছে এটা বলশেভিক- 
পন্থর তার্দের "্মভিজ্ঞতার আলোকেই উপলন্ধি করলেন । বিরোধের এই ছুর- 
পনেয় বাধি ছিল আরোগা-সপ্ত'বনাহান | তাই বলশেভিক-পন্থিদের জন্ত একটি 
স্বতন্ত্র 'বলশেভিক "টি? গঠনের প্রয়োজনীয়না বলশেভিকর1 অচ্গভব করলেন। 

তি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বলশেভিকরা বুঝলেন “রুশিয়ান স্যোদাল- 
ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির (7২ 9.).], 9.) পতীকাঁতলে মেনশেভিকদের 
সঙ্গে থাক। আর সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কেননা| 5601511-সন্াসের দিন- 
গুলিতে মেনশেভিকদের বিশ্বীঘাতকতা, পার্টিকে ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র এবং 
তার বদলে সংশোধনবাদী পার্টি-গঠনের চেষ্টা মেনশেভিকদের মুখোশ খুলে 
দ্লিয়েছিলে। ৷ তাছা$া, মেনশেভিকর! 0২.9.].[,..র 'মংশ ছিলো বলে তাদের 
দুষ্কৃতির কিছু কিছু নৈতিক দায় বলশেভিকদেরও বহন করতে হতো । কিন্তু 
মেনশেভিকদের প্রক্ষাশ্ত বিশ্বাসঘা হকতার নৈতিক দায় বহন করা বলশেভিকর্দের 
পক্ষে অচিন্তনী্ ছিলো । কেনন। প্র দীয় মানলে, বলশেভিকরা, পাট ও 
জনগণের শক্র একথাও স্বীকার করে নিতে হয়। 

[২.9.0).],2.র ৬ঠ সাধারণ-অধিবেশনের প্রাক্কালে স্বতন্ত্র বলশেভিক 
পাটি গঠনের জন্ক বলশেভিক-পন্থির! প্রস্তাতি চালাতে আরম্ভ করলেন। বাজ- 
নৈতিক দিক থেকে এই নতুন পার্টি-গঠনের সন্কল্প ছিলে! প্রতিহাপিক দ্দিক 
থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মেনশেভিকর। বুঝতে পেরেছিলেন ঘে এই স্বতন্ত্র 
“বলশেভিক পাটি, তাঁদের লালিত স্বপ্» ও বড়যন্ত্রকে তছনছ করে দ্েবে। রুশি- 
যাতে £.3.0-1..০.র ছত্রচ্ছায়ায় তারা চেষেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের “ন্যোসাল- 
ডেমোক্রাটি ক” পাটি তৈরি কর! . ফ্রান্স ও জার্মানীতে যে ধরণের পাটি ছিলো) । 
এ “ন্টোসাল-ডেমোক্রাটিক” পার্টিগুলি ছিলে! মার্কসবাদী ও স্থৃবিধাবাদীদের এক 
জগাথিচুড়ি সংস্থা» বিপ্লবের শত্রু ও মিত্রদের সমবায়ে তৈরি ও সময় বিশেষে পা্ি- 
নীতিরও বিরোধী । স্থৃতরাং একথা বুঝতে অস্থবিধা হয়না যে এ ধরণের স্যোসাল 
ডেমোক্রাটদের দিয়ে আর যাই হোক, বিপ্রব হয় না। 

বলশেভিকর! “স্তোসাল-ডেমোক্রাটিক' পাটি নয়, একটি যথার্থ “মার্কসবাদী 
পার্টি চাইছিলেন যার স্ুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী । যে 
পাটি হবে “সামার্জিক-বিপ্লব” (90০19] ঢ২০%০1০% )-এর বাহক এবং সর্ধ- 


হারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত । 


অক্টোবর যহাবিপ্লবের সংক্ষিগ্ড পরিচয় ৩১ 


“এতিহাসিক প্রয়োজনই ঘষে সমস্ত কৃষ্টির মূল' এই সত্য আবার নতুন করে 
গ্রতিটিত হলো! রুশিয়াতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন ধরণের মার্কদব।দী-পা্টি প্রতিষ্ঠার 
ধ্রতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়ে। এ ধরণের একটি পার্টি-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 
বহুদিন ধরেই বলশেভিকর! দেখছিলেন । কিন্তু ইতিহাসের নান! পর্যায়ের মধ্য 
দিয়ে, গ্রহণ বর্জন ও লাগাতার সংগ্রামের বহু অবশ্যস্তাবী স্তর অতিক্রম করে 
তবেই তার] “সময়ের মুখোমুখি দীড়িয়েছিলেন। এ “সময়”কে গায়ের জোরে 
এগিয়ে কিশ্ব! পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। ঠিক সময় যখন আসে তখন তাকে 
কাজে লাগাতে পারাটাই ইতিহাস-মচেতন মানুষ বা! দলের কৃতিত্ব । 

তাই বলশেভিকদের ক্রমান্বয় লড়াই-এ পিছু হটেছে “ইকনমিস্টস্*, “মেনশে- 
ভিকৃস্”, উটস্কাইটস্”, 'অটজোভিস্টন্, ও আরে! নানা শ্রেণীর প্রতিতবন্বীর] । বল- 
শেভিকদের “মাকসবার্দী-পাটি, গঠনের সবশেদ প্রতিতন্দ্ী ছিলে! “এমপিরিও 
ক্রিটিকস্*রা ।৩ এ্ঁতিহাসিক কারণেই এই অবৈজ্ঞানিক প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে প্রতি- 
ষিত হতে চলেছিলে! এক নতুন “মার্কসবাদী পাট” । 

১৯১২ সালে 'প্রাগ” শহরে পার্টর ষষ্ঠ-অধিবেশন বদলো। | এই অধিবেশনেই 
মেনশেভিকদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হলে৷ ও আন্ুষ্ঠ।নিকভাবে “বলশেভিক' 
পার্টি-গঠনের ঘোষণা কর! হলো । মান্ষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক 
গোষ্ঠীর একটি পার্ট-গঠনের এমন ধারাবাহিক প্রস্ততির ইতিহাস, ইতিহীসে 
অঞ্ুতপুব। 

প্রাগে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশন থেচক বলশেভিক-পাঁটির একটি “কেন্দ্রীয় 
কমিটি' তৈরি হলে! । এই “ক মিটি'তে নির্বাচিত হলেন লেনিন, স্টালিন, স্ভার- 
ডলভ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ | রুশিয়াতে বিপ্লবী কার্য সম্পাদনের জন্য একটি 78০01০8] 
02775 স্থাপিত হলে! এবং তার প্রধান হলেন স্টালিন। 

এই অধিবেশনে বলশেতিকদের স্বতন্ত্র পার্টি তৈরি হলেও বলশেভিকর! কিন্ত 
চ২...0)-,.৮.-বর প্তাকাঁকে পরিত্যাগ করলেন না । ১৯১৮ সাল পর্যস্ত বলশে- 
তিকরা পার্টির এই নামই ধারণা করে ছিলেন--[3095187. 9০০19] [0:0০- 
০1700 1[,20001: 281 (130151)610105),৮ 

পার্টি গঠনের পর অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি অবশ্থন্ভাবী ভাবেই ঘটলো । 
পাটির নেতৃত্ব ও সভ্যদের নান! স্তরে যে সমস্ত স্থৃবিধাবাদী অংশ ছিলো! তাদের 
ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হলো! । ফলে, বলশেভিক-পাট' যথার্থ অর্থে “সর্বহারাদের 
পার্টি”, ও শক্তিশালী পার্টি হিসাবে গড়ে উঠলে! ৷ ইতিহাস এই পার্টিকেই 'লেনি- 
নিস্ট পার্টি” বলে জানে-_যে পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রুশিয়াতে “সর্বহারাদের 
একনায়কত্' প্রতিঠিত হতে পেরেছিলো] । 

এই অধিবেশনের অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো! সেই ন্যুনতম দাবির 
“ঘোষণা-_যা ১৯০৫ সাল থেকেই বলশেভিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে এসেছিলো 


৩২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


--একটি গণতান্িক রাষ্্র ৮ ঘণ্টার শ্রম-দ্িবস এবং সমস্ত রকম ভূ-সম্পত্বির 
অধিগ্রহণ । 

১৯১২-১৯১৪ পালের মধ্যে এই নতুন 'পার্টির' নেতৃত্বে সমগ্র রুশিয়া জুড়ে 
আবার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হলো! । ১৯০৫-এর বার্থ মত্যু্থনের 
পর 96০15917-এর সন্ত্রাসের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি । নির্যাতন ও নিবিচার 
হত্যায় জনগণ এত অভ্যস্ত ভয়ে গিয়েছিলো যে তার! সম্ত্রাসকেও অগ্রাহ্হ করতে 
আরম্ভ করেছিলো, ফলে অনিবার্ধভাবেই আবার শ্রমিকের! লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত 
হতে 'মারস্ত করলো । ফলে ১৯১১ সালেই ১ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হলো । 
১৯১২ সালের ৪1 এপ্রিল বুটিশ মংলিকানারীন 'লেনা” স্বর্ণথনিতে ধর্মঘট চলা- 
কালীন জারের সৈহ্দের গুঁলতে ৫০০ শ্র্থক নিহত হলো! | লেনার নিরক্ত্র ধর্ম- 
খটিদের উপর «ই গুলিবর্ষণ ও নিবিচার তশ্যায় অগ্রিতে ঘ্বতাহুতি পড়লে] । 
রুশিয়ার শ্রমিক-সমাজ ক্রোধে ক্ষোভে কেটে পড়লো । রুশিয়ার কলকারখানার 
চীকা চকিৎ-শ্রমিক ধর্মঘটে 'অচল হয়ে গেলো । 900151)-প্রবতিত তথাকথিত 
শাস্তির পরিবেশ তছনছ হয়ে গেলো । ১৯১২ সালের “মে-দিবপে”র ধর্মঘটে 
৪ লক্ষ শ্রমিক অংশ নিলো । বলা বাহুল/ এই ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল 
নতুন মার্কসবাদী “বলশেভিক পাটি" । ঘে লিকুইডেটবস ও প্রাতিক্রিয়াশীলর! 
বিশ্বাম করতেন যে রাশিয়াতে বিপ্রবের দিন ফুরিয়েছে তার! জাগ্রত জনতার এই 
ভয়ংকবা বস্ফোরণের সামনে পড়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন । তার৷ এই জাগরণকে 
বললেন “৪ 910] £৪৮০1। ট্রটস্কি, বিপুবীশ্রেণীর কাছে এক বিকল্প আন্দো- 
লনের 'মাহবান পাঠালেন (70650101010 08091981812 ) শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া 
সংক্রান্ত গণ-দরথাস্ত “২স্টটডুমার' কাছে প্রেদণের আহ্বান । মোটে ১৩০০ জন 
শ্রমিক এই দরখাঞ্ছে শ্বাঞ্চর করেছিলো জা ব্ণশেভিকদেব আহ্বানে তখন লক্ষ 
লক্ষ শ্রমিক বীন্তায় নেমে পড়েছিশো । ১৯১৪ সালে ধমণটি শ্রমিকের সংপা। গিয়ে 
ঈাঁড়য়েছিতে। ১৫ লক্ষের ০ বেশিতে 

এই পর্যায়ে বঙ্গশৈভিকদের সংগঠনকে আরো শত্তিশাজী, সংহত ও জনগণের 
মধে) আরো! বেশি প্রভ'ব বিস্তাবে পাটির মুখপত্র দৈনিক প্প্রাভদা' (শু) 
একটি এঁতিহীসিক ভূমিকা পালন করেছিলো। ১৯১২ সালের ২২শে এপ্রিল 
(মে ৫) প্রাভদা? গ্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো! | -পন্পার-বিধিকে ভজ্বঘন করে 
অবিরাম জারতম্ত্রের নান! কীতিকে ফাস করে দেধার জন্ত বারবার প্রাভদা'র 
উপর পুলসি হামলা, জরিমানা ও কপি বাজেয়াপ্ত করার চাপ এসে পড়েছিলো, 
তবুও 'প্রাতদা' বন্ধ হয়নি; কেননা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা 
এই পত্রিকার পিছনে ছিলে! । জরিমানার বিপুল অর্থও পাওয়া যেত “প্রাভদ!ঃ 
পাঠকদের থেকে সংগৃহীত দানে । আড়াই বছরে অন্তত ৮ বার সরকার 'প্রাভদা” 
নামে এঁ পত্রিকা-প্রকাশের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলো । ষতবার বন্ধ হয়েছে 


অক্টোবর-মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৩ 


«প্রাভদ1”, ততবারই নতুন নাম নিয়ে 'প্রাভদ।” প্রকাশিত হয়েছে । কখনো ৪ 
298৮8. (501 61001) ), কখনো 700 215505 ( 08 0: 06), 
পু00028, 02:2%09. (1,900 0:50) নামে । এই প্প্রাভদার দৈনিক 
প্রচার সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার । 

'প্রাভদা"র গ্রতি সংখ্যায় অসংখ্য চিঠি ছাপা হতো । সে চিঠিগুলি দেশের 
সমস্ত প্রান্ত থেকে বহন করে আনতে! নান! অন্ায় অত্যাচার শোষণ ও লুঠনের 
ইতিহাস | এই চিঠিগুলির মধা দিয়ে ক্যাপিটালিস্ট-সমাজের আসল স্বরূপের সঙ্গে 
জনগণের পরিচয় ঘটতো । পপ্রীভদা” শ্রমিকদের নানা প্রয়োজন ও দাবির কথা 
প্রকাশ করতো, প্রকাশ করতো রুশিয়ার কোথায় কোথায় শ্রমিকেরা কোন্‌ 
কোন্‌ সংগ্রামে নেমেছে। 

রুশিয়ার নানা প্রান্তে ধর্মঘটি শ্রমিকদের সাহায্যার্থে প্রাভদা বিশেষ তহবিলে 
অর্থদানের আহ্বান জানাতে। পাঠকবর্গের কাছে । এই তহবিলে লক্ষ লক্ষ রুবল 
চাদা উঠত। মনে রাখা দরকার রুশিয়ার হত-দরিদ্র শ্রমিকদের রক্তজল কর 
তুচ্ছ মজুরীর সামান্ত দানেই এই বিপুল অর্থ-ভাগ্ডার তৈরি হতো | এইভাবেই 
প্রাভদা” সমন্ত রুশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে “সবহারাদের সংহতি গড়ে তোলার 
প্রতিহাসিক মানসিকত! গড়ে তুলেছিলো, রুশিয়ার ষে কোনো প্রান্তের শ্রমিকের 
স্বার্থ ও লড়াই যে রুশিয়ার মেহনতি মান্ষের লড়াই একথা বুঝতে “প্রীভদা 
ভীষণভাবে সাহায্য করেছিলে! । 

শুধু তাই নয় 'প্রাতদা,তে রুশিয়ার ক্ষক-শ্রেণীর জীবন ও ভূম্বামীদের হাতে 
তাদের নির্যাতন ও শোষণের প্রামাণ্য বিবরণ ছাপা হতে । প্রাভদাই রুশিয়ার 
কুষক-শ্রেণীর ক্রম-বাড়স্ত অসন্তোষের দিকে রাজনীতি-সচেতন শ্রমিক-শ্রেণীকে 
আকর্ষণ করেছিলো । সোজাসুজি বিপ্লব বা সংগ্রামে আহ্বানের কথ! আইনী- 
পত্রিকা, “প্রাভদা”র পক্ষে ঘোষণা করা সম্ভব ছিলে! না । তাই আকারে ইজিতে 
এই পত্রিক1 রুশিয়ার 'জনমানসকে বুঝিয়ে দিতে। তাদের করণীয় কি? 

জনগণের প্রেরিত নান! অভিযোগ ও অত্যাচারের বিবরণ-সন্বলিত পত্রকে 
“প্রাভদা” কত গুরুত্ব দিতো! তা বোঝ! যাবে এক বছরে প্রকাশিত ১১ হাজার 
পত্রাবলী থেকে | “বলশেভিক পর্টি” ও এই “প্রাভদা" পত্রিকার কল্যাণে ১৯১৪ 
সালে রুশিয়ার রাঁজনীতি-সচেতন শ্রমিকদের পাচ-চতুর্থাংশের সমর্থন লাভ করতে 
সমর্থ হয়েছিলে। “পাটি । পাটির নিজন্ব পত্রিক যে পার্টি ও বিপ্রবকে কতখানি 
সাহায্য করতে পারে “প্রীভদা*র এঁতিহাসিক ভূমিকা তার প্রমাণ। একটি সময়ে 
বলশেভিকদেরও বল! হতে 'প্রীভপ্দিস্ট” | পাটি নীতিকে উচ্চে তুলে ধরার জস্ 
ও বৈপ্লবিক জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে প্রাভদা, সংগ্রামের মধ্যস্থলে 
স্তম্ভের মত ধাড়িয়েছিলো! । 

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্রব সংঘটনের জন্ত তিনটি শানিত অন্ত্র তৈরি হয়েছিলো £ 


ও 


৩৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্য 


১। বলশেভিক পার্টি 

২। পার্ট পত্রিক1- _“প্রাভদ1” ও 

৩। চতুর্থ “স্টেট ডুমায়' বলশেভিক গোষ্ঠী। 

৪র্থ “ডুমার” জন্য নির্নাচন ঘোষিত হলে বলশেভিক পার্টি, প্রাভদা ও চতুর্থ 
ডূমানস অংশ গ্রহণকারী বলশেভিক গোষ্ঠী বিপুল উদ্যমে কাজে নেমে পড়লো! । 
এই ব্রিবিধ আক্রমণের সম্মুখে পড়ে “ডুমা” নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সরকারী 
দলসমূহ, এবং তথাকথিত উদারপন্থি বুর্জোয়া! দলের মুখোশ খুলে পড়লে! । 
আতঙ্কিত শাসকদ্ল তথন নান! অজুহাত তুলে কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা- 
নের শ্রমিকদের ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করলে] । বল- 
শেভিক পার্টির নির্দেশে ১ দিনের ধর্মঘটে এ সমস্ত ফ্যাক্টরি অচল হয়ে গেলো। 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলো শাসকদ্দলের । বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী বলশেভিক- 
দের প্রস্তাবিত 7270 ( নির্ধেশাবলীর )-এর স্বপক্ষে ভোট দিলো! । এই 
1৬1) 186০ অ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ ভওয়ার জন্য আহ্বান 
জানিয়েছিলো । এই নির্বাচনে বলশেভিকদের উল্লেখযোগ্য জয় হলে! । 'ডুমায়+ 
নির্বাচিত ১৩ জন শ্রমিক প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক প্রতিনিধির সংখা! দাড়ায় 
৬ জনে। 

এই প্রতিনিধিরা "ডুমার” মঞ্চ থেকে বৈপ্লবিক বন্তৃতা৷ দেওয়। আরম্ত করলেন। 
এই বক্তৃতার মাধ্যমে তারা সরকারের শ্বৈরতন্ত্রী চরিত্রকে প্রকাশ করে দিলেন 
এবং শ্রমিক শ্রেণার উপরে দমন-নীতি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারী কৈফিয়ৎ 
দাবি করলেন, কৈফিয়ৎ দাখি করলেন পু জিপতিদের অমানুষিক শোষণ চালাতে 
দেবার অধিকার প্রদানের জন্যও | ডুমার মঞ্চ থেকে ভূমি-সন্বশ্ীয় প্রশ্নও তোলা! 
হলো! । রুষক শ্রেণীর কাছে আহ্বান জানানে! হলো! সামস্ত প্রভু ও “কনস্টিটুশ্যনাল 
ডেমোক্রাটিক পাটির; বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য (যারা জমির অধি গ্রহণ 
ও কৃষকশ্রেণীর কাছে সেই জমি বণ্টনের ব্যাপারে বিরোধীতা করেছিলেন )। 
'ডুমার' বলশেভিক “ডেগুটিরা” তাদের কান্মকর্ম শুধু ডুমার বতুতা! মঞ্চেই সীমাবদ্ধ 
রাখেননি-_'ুমা'র বাইরেও তাদের এঁতিহাসিক কর্মতৎপরতা বজায় রেখে- 
ছিলেন। তার! দেশের নানা কলকারখানায় ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত 
হতেন, তদের সামনে বক্তৃতা দিতেন, সমর্থকদেঞ গোপন মিটিংএ মিলিত হয়ে 
তারা “বলশেভিক পাটি র সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে বলতেন এবং সেই সঙ্গে গড়ে তুলতেন 
পাটি “সংগঠন' । এই ডেপুটিরা এইভাবে পার্টর নির্দেশে আইনী-তৎপরতার সঙ্গে 
বে-আইনী কাষক্রমকে সার্থকভাবে চালু রাঁথতে সক্ষম হয়েছিলেন । প্রথম সাম্রাজ্য- 
বাদী মহাযুদ্ধের গ্রাৰ্কালে “বলশেভিক পাটি” সর্বহার! শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামকে সর্ব- 
স্বরে ব্যাপ্ত করে দেবার কর্মযজ্জে নিজেকে নিয়োগ করলো! । পাটর নিরধেশে 
অনেক অবৈধ সংগঠন গড়ে উঠলে! | প্রচার করলো! অজন্র নিষিদ্ধ পুস্তিকা । 


অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৫ 


জনগণের অধ্যে পার্টি গোপনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম আরম্ভ করে দিলো! । একই 
সময়ে “পার্টি” ধীরে ধীরে দেশের অধিকাংশ বৈধ সংগঠনকেও নিজের সংগঠনের 
মধ্যে টেনে আনতে সমর্থ হলে! | এতকাল পর্যস্ত এই সংগঠনগুলি মেনশেভিকদের 
দখলে ছিলো] । 

সংগ্রামের সর্বস্তরে পরাজিত ও পধুদস্ত হয়ে মেনশেভিকরা “ছিতীয় আস্ত- 
াঁতিক”-এর কাছে মধান্থতা করার আহ্বান এবং পার্টির ভিতরে শাস্তির পরিবেশ 
রক্ষার দাবি করলো! । “দ্বিতীয় আস্তর্জাতিক” বলশেভিকদের নির্দেশ দিলো মেন- 
শেভিকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করতে । এই স্থৃবিধাবার্দী আস্তর্জাতিকের 
নির্দেশ মেনে চলতে বলশেভিকর! অস্বীকৃত হলো! এবং শত্রদের কোনে! সুবিধা 
দিতে রাজি হলে! না৷ । 

সমন্ত কুশিয়া জুড়ে বলশেতিক' পার্টির আধিপত্য কোনে! আকস্মিক ঘটনা 
নয়। এই পার্টিরই ছিলো একটি সঠিক মার্কসবাদী তত্ব, পরিষ্কার পরিকল্পনা এবং 
একটি বৈপ্লবিক সর্বহারার সংগঠন, যার দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ভিতর দিযে পরী- 
ক্ষিত হয়েছে বারবার । 

১৯১৪ সালে রুশিয়ার শ্রমিকদের সংগ্রাম বৃদ্ধি পেলো । সেই সংগ্রাম ছড়িয়ে 
গেলে শহর থেকে শহরে, অঞ্চল থেকে অন্ত অঞ্চলে । প্রথমে বাকু, তারপরে 
মন্ক!! এবং অতঃপর অন্তান্ত জেলায় “মে*-দিবসের ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লো । 
পুলিসের গুলিবর্ষণ ও নির্যাতন শ্রমিকদের অসন্তোষকে আরো বাড়িয়ে দিলে! । 
শ্রমিকের! বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুললো । জারতন্ত্র অবস্থার মোকা- 
বিলার জন্য জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করলে! ! পপ্রাভদা” নিষিদ্ধ হলো! । 

ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী 'ফুদ্ধ” ঘোষণা করে 
বসলো । এই যুদ্ধের সুযোগে জারতন্ত্র চাইলো বলশেভিকদের শ্রেণী-সংগ্রাম 
চূর্ণ করে দিতে । এইভাবে “মহা-যুদ্ধ” এসে বিপ্লবের অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে 
রুদ্ধ করে দিলো । 

লেনিন অনেক আগেই এই অবশ্থন্তাবী যুদ্ধের আভাস পেয়েছিলেন । তাই 
তিনি "আস্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে' যুদ্ধের সময়ে পার্টির বৈপ্লবিক কর্ম- 
নীতি কি হবে সে সম্বন্ধে স্থনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্বীর প্রথমার্ধে পুঁজিবাদ, সমৃদ্ধির 
সর্বোচ্চন্তরে-_সাম্রাজাবাদে উত্তীর্ণ হয়েছিলো, সম্পদ ঘনীতৃত হয়েছিলো এক- 
চেটিয়া পুঁজিপতি ও ব্যান্কের হাতে । এই একচেটিয়! পুঁজিপতি ও ব্যাঙ্কের 
মালিকরা তাদের সম্পদকে নতুন নতুন বাজার ও অধিকৃত উপনিবেশের নিয়োগ 
করে আরো সম্পদ অর্জনের আশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো! । ফলে পৃথিবীর দখল 
নিয়ে অনেককাল আগে থেকে কালনেমির লঙ্কাভাগ চলছিলো! । প্রত্যেকটি 
সাত্রাজ্যবার্মী রাষ্ট্র বকঠল থেকেই এই বুদ্ধের জস্ত প্রস্ততি নিচ্ছিলো। একদিকে 


৩৬ অক্টোবর-বিপ্রধ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


জার্গানী, অধ্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও তুর্কী; অপরদিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স» 
কুশিয়া ও ইটালী এই ছুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী গোঠী ১৯১৪ সালের প্রথম 
বিশ্বতুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো । ফলে আমেরিকা ও জাপানের মতো সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্রের পক্ষে উপায় থাকল না এই যুদ্ধে নিলিপ্ত থাক! । 

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিতালী করে 'কুশিয়ার” যুদ্ধে ভিড়ে যাওয়ার ভয়ংকর 
প্রয়োজন ছিলো । কেননা আমর! জানি, ১৯১৪ সালের পূর্বেকার রুশিয়ায় 
অর্থনীতি মূলত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিলে!। রুশিয়ার অধিকাংশ 
বৃহৎ-শিল্প ছিলে! বিদেশী পুজিপতিদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে । বিশেষ করে 
রুশিযার ৭২ শতাংশ ধাতু-শিল্পের কারখানা বিদেশী লক্মীর উপর সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরীল ছিলে! । তাছাড়া রুশিয়ায় কয়লা ও তেল শিল্পের অর্ধাংশও ব্রিটিশ ও 
ফরাসী পু'দিপতিদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো । ফলে রুশিয়ার বিভিন্ন শিল্প থেকে প্রাপ্ত 
মুনাফার দিংহভাগ ব্রিটিশ ও ফরালী ব্যাঙ্কে জমা হতো৷। উপরন্ধ এই সমস্ত 
বিচ্বেশী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে জারের কোটি কোটি টাক! খণ গ্রহণের ফলে 
জারতন্ত্র পুঁজিবাদের নাগপাশে আস্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়েছিলো! | ফলত, এই সমন্ত 
কারণে রুশিয়!, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজাবাদের তোষক ও প্রায় উপনিবেশে 
পরিণত হয়েছিলো । 

হ্থুতরাং এই যুদ্ধের মাধ্যমে রুশিয়ার জারতন্ত্র নানা মতলব হাসিল করতে 
চেয়েছিলে৷ | নতুন বাজার অধিকার কর।, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সর- 
বরাহ চুক্তির মাধামে ধিপুল মুনাফ! অর্জন এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের অজুহাতে দেশের 
অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী-আন্দোলনকফে দমন করা জারতস্ত্রের অন্ততম অভিপ্রায় ছিলো । 

এই যুদ্ধে রুশিয়ার জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে- 
ছিলে রুশিয়ার ত্যোসালিষ্ট রিভলিউশনারী ও মেনশেভিকেরা। প্র্ণসয়ান 
বর্ধরদেরঠ হাত থেকে “পিতৃভৃষি'কে বক্ষ! করার আহ্বান জানানোর ছলে 
সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধকে সমর্থন. করে এঁ সমস্ত মেকি “সমাজবাদীর]” দেশের 
মান্নষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা! করেছিলে! ৷ 

একমাত্র বলশেভিক পার্ট-ই শ্বৈরতন্ত্র, জারতন্ত্র, ভূম্বামী, পুঁজিপতি ও 
সাআজ্যাবার্দী যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রামে অঙ্গীকারবন্ধ ছিলে! । বলশেভিকরা৷ 
জানতেন রুশিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখ! নয়, যুদ্ধের দ্বারা জারতন্তর, ভুম্বামী ও 
পু'জিপতিদের স্বার্থ রক্ষা, বিদেশী ভূখণ্ড দখল ও লুঠনের জন্ই রুশিযপ! এই যুদ্ধে 
নিজেকে জড়িয়েছে। কুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বলশেভিকদের এই দিদ্ধান্তকে 
সমর্থন করেছিলে! । 

এই সাস্রাজ্যবার্দী যুদ্ধে সবচেয়ে নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করেছিলে! “দ্বিতীয় 
আত্তর্জাতিক”-এর সুবিধাবাদী নীতি ও তাঁর ন্তোদের দিচারিতা। ১৯১০ সালে 
কোপেনহেগেনে অঙুঠিতব্য ছআস্তর্জাতিক-এ স্যোসালিস্টরা পার্লামেণ্টে যুদ্ধখীতে 


দ্বক্টোবর-মহাবিধবের সংক্ষিপ্ত পৰিচয় ৭ 


্্য়-বরাদ্দের বিরুদ্ধে ভৌট দেবে এমন প্রতিশ্রতিতে আবহ্ধ ছিলো । দ্বিতীয় 
'আস্তর্দাতিক-এর অত্বর্গত দেশগুলি ঘোবণা করেছিলো যে এই সমস্ত দেশে 
শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের মুনাফা-অর্জনের প্রচেষ্টায় অন্তের প্রতি একটি গুলি 
ছেড়াকেও অপরাধ বলে গণ্য করবে। কিন্তু সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই তাদের বদলে গেলো! মতটা। যখন তাদের যুদ্ধ-বিরোধী সিদ্ধান্তগুলিকে 
প্রয়োগ করার সময় এলো তখন সর্বহারা জনগণের স্থার্থের প্রতি চরম বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে ভার! এই 'যুদ্ধ'কে সমর্থন করে বসলো! । এই কাজের ফলে সর্ব- 
হারাঁদের কাছে “দ্বিতীয় আস্তর্জাতিক'-এর অস্তিত্থ বা উপযোগিতা কিছুই রইলো 
না। জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম এবং অন্তান্ত দেশের স্তোসাল ডেষো- 
ক্রাটর! ম্ব স্ব পার্লামেণ্টে এই সাত্ত্রাজ্যবা্দী যুদ্ধের পক্ষে তাদের সরব সমর্থন 
জ্ঞাপন করলো ! 

দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের এই বিশ্বাসঘাতকতার জবাবে লেনিন তৃতীয় আস্ত- 
তিক” গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন । কিন্তু “আন্তর্জাতিক? গঠনের উদ্দেস্টে 
আহ্বান করা 21000615210 ও 70162170059]-এর অধিবেশন বলশেভিকদের 
মৌল নীতিগুলিকে গ্রহণ করলো না । বলশেভিকের নীতি ছিলো সাম্রাজ্যবাদী 
ুদ্ধকে প্রতিটি যুষুধান দেশে “গৃহযুদ্ধে” রূপান্তরিত কর| | উদ্দেশ্ঠ, সেই সব দেশের 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে “গৃহযুদ্ধের” মাধ্যমে পরাজিত কর! | 7:16:0,81-এর 
অধিবেশনে “তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গঠিত ন! হলেও “কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিক" 
গঠনের মৌল উপাদানগুলিকে সংহত করতে পেরেছিলে৷ যার ফলে তথন 
ন| হলেও অদূর ভবিষ্যতে “তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক” গঠনের পক্ষে সহায়ক 
হয়েছিলো! । 

, কুশিয়ার বুজেণয়া-সম্প্রদায় ও মেনশেভিকর! যুদ্ধের সুযোগে বেশ কিছু 
শ্রমিককে একথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলে! যে এই যুদ্ধ আসলে জন-বুদ্ধ । এই 
সমস্ত স্থযোগের স্বাবছার করে রুশিয়ার বুজোয়ার! রান্্রীয় ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো! এবং দেশজুড়ে 10010109795 0৫ 2260050058 ৪10 
[০155 গড়ে তুলেছিনো! । এই উদ্দেশে তারা সমরাস্ত্-উৎপাদক শিল্প-কমিটির 
মধ্যে ও '৬/০7]:575 30008, তৈরি করেছিলো । এই সমস্ত 5:0০-এর 
প্রতিনিধির! শ্রমিক শ্রেণীকে কামান, বন্দুক, গোলাগুলি তৈরিতে আরো! বেশি 

'শ্রমদানের জন্ত উৎসাহিত করছিলে! । তাদের স্লোগান ছিলো, বুদ্ধের রসদ সরব- 
রাহ করে ধনী হয়ে ওঠো । তারা শ্রমিকশ্রেণীকে আরো! প্রবলভাবে “৬/9:1578' 
5599-এর নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য প্রচারে নেমে পড়েছিলে। | 
কিন্ত বলশেতিকর! এর বিরুদ্ধে রুখে দ্রাড়ালেন। তারা সমরাস্ম-উৎপাঁদর 
“শিল্প-কমিটি'গুলিকে “ব্রকট' করলেন। ১৯১৫ সালের “ড/9515225% 9০- 
২7০%-এর প্রতিনিধি নির্বাচনের চড়াস্ত পর্ধায়ে অধিকাংশ প্রতিনিধি ৭ড০26:8' 


৩৮ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


0:008-এ অংশ নেবার বিরুদ্ধে তাদের অনীহা! জ্ঞাপন করলেন। শুধু তাই 
নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দ এক তীক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন- “সমবাস্ত্র-উৎপাদক 
কমিটি”র বিরোধিতা শুধু নয়ঃ শ্রমিক-শ্রেণী চায় শাস্তির জন্য লড়াই ও জারতম্তের 
সমূল উচ্ছেদ । 

এরপর বলশেভিকর! স্থল ও নৌবাহিনীর ভিতরে গ্রচণ্ড কর্মতৎপর হয়ে 
উঠলেন। তার! সৈনিকদের কাছে, ব্যাখ্যা করলেন যুদ্ধের এই দানবীয় উস্সত্ততা 
ও মান্গষের অপরিসীম লাঞ্ছনার জন্য দায়ি কে? তার! তাদের বোঝালেন যে 
মানুষকে” সাম্াজ্যবাদীদের কসাইখান! থেকে মুক্ত করে আনার একটিই যাত্র 
পথ- বিপ্লব । তাদের চেষ্টায় স্থল ও নৌব।হিনীতে বলশেভিকদের বিপ্লবী কেন্দ্র 
তৈরি হয়ে গেলো, যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জঙ্থ সৈশ্বাহিনীর কাছে আহ্বান 
জানিয়ে প্রচুর পুম্তিকা ছড়িয়ে দেওয়! হলে! । 

অচিরেই এর ফল ফলতে শুরু করলো । আক্রমণে অংশ নিতে অনিচ্ছুক 
সৈনিকদের প্রতিরোধ ক্রমশই বাড়তে লাগলে! । বাল্টিক প্রদেশের উত্তরখণ্ডে 
অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্রবী-তৎপরতা। সবচেয়ে বুদ্ধি পেলো । ফলে, ১৯১৭ 
সালের শুরুতেই প্র ফ্রণ্টের সৈম্ঠবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল [02515 
সদর-কেন্দ্রকে এই বিপ্লবী তৎপরতা সম্ন্ধে সতর্ক করে দিলেন। 

ইতিমধ্যে যুদ্ধ তিন বছরে গড়ালে। ৷ লক্ষ লক্ষ মান্য নিহত, আহত কিন্বা 
নান। মহামীরিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে! । কেবলমাত্র বুর্জোয়াশেনী ও ভূক্বামীরা এই 
যুদ্ধের ফলে ধনবান-হয়ে উঠলো|। শ্রমিক কৃষকদের দুর্দশার সীমা পরিসীমা রইলো 
না! । যুদ্ধ রুশিয়ার অর্থ নৈতিক-জীবন ধ্বংস করে দিলে! । ১ কোটি ৪০ লক্ষ সুস্থ 
দেহী মান্থষকে কেবলমাত্র বাচার তাগিদেই সৈম্বাহিনীতে নাম লেখাতে হলো । 
একটির পর একটি কল-কারখান! বন্ধ হয়ে ষেতে আরম্ভ করলো, কৃষিক্ষেত্রের 
উৎপাদন কৃষি-শ্রমিকের অভীবে দারুণভাবে হাঁস পেলো! । যুদ্ধক্ষেত্রে নগ্নপদ, ছিন্ন- 
বস্ত্র সৈশ্ঘবাহিনী তীব্র অনাহারের সম্মুখীন হলো। 

ফলে জারের সৈম্তাবাহিনী, যুদ্ধে ডপযু'পরি পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভোগ করতে 
লাগলে] ৷ জার্মানীর আধুনিক যুদ্ধান্ত্রের সামনে রুশীয় সৈন্বাহিনীর লড়াই ঢাল 
তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের লড়াই-এর মতো হাস্যকর হয়ে উঠলো! । এই যুদ্ধে 
এই সত্যই প্রকাশিত হলো! যে, জারের যুদ্ধ-মন্ত্রী 58113071190 একজন- 
বিশ্বীস্ঘাতক ও জার্মান গুপ্তচর বাহিনীর একজন বিশ্ব, বন্ধু। এবং জার্মান গুপ্ত- 
চর বাহিনীর নির্দেশেই তিনি অগ্রবর্তী রুশ সৈগ্যবাহিনীর কাছে রসদ সরবরাহের 
মাধামটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার নেপথ্য নায়ক । শুধু যুদ্ধ-মন্ত্রীই নন, জারের 
অনেক মন্ত্রী ও সৈষ্টাধাক্ষরাও জার্মান সৈগ্ঘবাহিনীর বিজয়-অভিযানে সক্রিয় সহ- 
ষোগী ছিলেন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ছিলেন হ্বয়ং “জারিনা; ! 


অক্টোবর-মহাবিপ্ববের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৯ 


ফলে ১৯১৬ সালে সমগ্র পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক প্রন্দেশের বেশ কিছু অংশ জার্ানীর 
হত্ভগত হয় । 

এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়ে যাবার ফলে “জারতন্ত্রের' বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
কৃষক-সৈম্যবাহিনীর সৈনিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ঘ্বণা ও ক্রোধ দাবাগ্ির মতে! 
জলে উঠলো । এই ক্রোধ ঘ্বণা ও বিরক্তি এবার ছড়ালে! রুশিয়ার সাম্রাজাবাদ- 
সমর্থক বুর্জোয়াদের মধ্যেও । তাঁরা দেখলেন জারের দরবারে জার্মানীর সঙ্গে 
স্বতন্ত্র চুক্তি-সম্পাদনের প্রবক্তা! কুখ্যাত রাসপুটিনের ছুবস্ত প্রতিপত্তি । এরাও বুঝ- 
লেন যে জারতন্ত্রের পক্ষে যথার্থ বুদ্ধ-পরিচালনা অসম্ভব । পরস্ত যে-কোনো মুহুর্তে 
রুশ-জার্ান চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে । তাই তার! এক প্রাসাদ-বিদ্রোহ ঘটিয়ে 
দ্বিতীয় জার নিকোলাসকে অপসারণ করে তার ভাই মাইকেল রোমানভকে তার 
স্থলাভিষিক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন । এই ষড়যন্ত্রে মদত দিতে বাজি হলো 
ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার । তার! সন্ত্রস্ত হয়েছিলো এইকথা! ভেবে যে, রুশ-জার্সান 
চুক্তি হলে যে বিপুল রুশ-সৈন্য তাদের সৈম্ঠবাহিনীর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধে লিড তারা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । . 

রুশ-বাহিনীর এই পরাজয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক-ভিত্তি ধসে পড়তে 
আরম্ভ করেছিলো | ১৯১৭ সালে সমগ্র রুশিয়াতে থাগ্, কাচামাল ও জালানির 
বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লো! । একটার পর একটা কল-কারখান! বন্ধ হলে; 
বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলো ৷ এই শ্বাসরুদ্ধকারী অবস্থায় পড়ে মীষ 
উপলব্ধি করলে! ঘে জারতস্ত্রের সমূল উচ্ছেদ ভিন্ তাদের ধাচার আর কোনে! 
আশ! অবশিষ্ট নেই । বুর্জোয়ারা প্রাসাদ-বিদ্রোহ ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধান 
করতে চেয়েছিলো! । কিন্তু জনগণ অন্ত সমাধানের পথে এগিয়ে গেলো । 

১৯১৭ সালের উদ্বোধন ঘটলো! ৯ই জানুয়ারির ব্যাপক ধর্মঘটের” মধ্য দিয়ে । 
মেনশেভিক ও স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারীদের সমস্ত চেষ্টাকে কুটোর মত ভাসিয়ে 
দিয়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে পুটিলভ এবং ২২শে ফেব্রুয়ারিতে দেশের প্রীয় 
সমন্ত শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে নেমে পড়লে! | বল। বাহুল্য, এই ধর্ম- 
ঘটের আহ্বায়ক ছিলে! পেট্রোগ্রাডের 'বলশেভিক পাটি” । এইবার রাস্তার 
মিছিলে নামলেন নারী-শ্রমিকবা । দেখতে দেখতে রাজনৈতিক ধর্মঘট রূপান্তরিত 
হলো রাজনৈতিক সাধারণ বিক্ষোভ সমাবেশে । পুলিসের সঙ্গে সর্বত্র সংঘর্ষ বেধে 
গেলে! । ২৬শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট ও গণবিক্ষোভ উ্থানের চেহারা পেলো। 
শ্রমিকরা! পুলিল ও রক্ষীবাহিনীকে নিরন্তর করে সে অস্ত্রে নিজেদের সম্টিত 
করলো । 

২৬শে ফেব্রুয়ারি সংরক্ষিত-বাহিনীর “৪র্থ কোম্পানি শ্রমিকদের উপর গুলি 
না! চালিয়ে বন্দুক ঘুরিয়ে দিলে! অশ্বারোহী পুলিশ-বাহিনীর দিকে | এই সময় 
সৈল্যবাহিনীকে ঘ্বণিত জার্তন্ত্রকে সমূলে উৎপাটন করার সংগ্রামে জনগণের 


৪০ অক্টোবর-বিধ্বব ও আধুলিফ বাংলা সাহিত্য 


পক্ষে এসে গড়াবার আকুল আহ্বান কুশিয়ার নারী-্রমিকের ক থেকে বাক্- 
বার ধ্বনিত হওয়ায় যথেষ্ট স্থফল লাভ হয়েছিলো । 

একই সময়ে পেস্ট্রোগ্রাডে অবস্থিত কমরেড মলোটভ-এর কর্তৃত্বারধীন পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদর-দগ্তর থেকে সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা৷ পরিচালিত 
হচ্ছিলো । ২৬শে ফেব্রুয়ারী এই সদর-দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক ঘোষণায় জন- 
গণকে জারতস্ত্রের উচ্ছেদ ও অস্থায়ী বিপ্রবী-সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত সশস্ত্র 
সংগ্রামে নামার আহ্বান জানানে! হয়েছিলো! | 

২৭শে ফেব্রুয়ারি পেক্রোগ্রাডের সৈন্যবাহিনী শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ 
করতে অস্বীকার করলো! ও বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে হাত মেলালো। ২৭শে ফেব্রু 
নারীর সন্ধাতেই বিপ্লবী-আন্দোলনে যোগদানকারী সৈন্যের সংখ্যা দাড়ালো ৬০ 
হাজারে । এইবার সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকেরা জারের মন্ত্রীদের বর্দী করতে 
আরম্ভ করলো], বন্দী হলেন সৈন্যাধ্যক্ষেরা । জেঙগের দরজ! খুলে সমস্ত বন্দী- 
বিপ্লবীকে মুক্ত করে দেওয়! হলো । যেখানে জারের পুলিশ ও রম্মীবাহিনী সামান্ত 
বাধা স্ষ্টি করছিলো তাও সৈম্তবাহিনীর তৎপরতায় স্তব্ধ হয়ে গেলো । 

পেট্রোগ্রাডের এই সার্থক অতুযখানের খবর ঝড়ের বেগে অন্যত্র ছড়িয়ে 
পড়লো! । তখন অন্যান্য শহরে ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকরা! জারের 
অফিসারদের নিরস্ত্র করতে আরম্ভ করলে! । 

এইভাবে ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটিক বিপ্লব জয়ী হলো । 

€বিপ্রধ জয়ী হবার প্রথম দিন থেকেই “সোভিয়েট” তৈরি হয়ে গেলো । 
শ্রমিক ও সৈনিকদের দ্বার। গঠিত 'সোভিয়েট"গুলির উপর বিপ্নব ও বিপ্লবী তৎ- 
পরত। সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লে! | ১৯০৫-এর বিপ্লবের পরই প্রমাণিত 
হয়ে গিয়েছিলো যে সশস্ত্র-অত্যু্খান ও বৈপ্লবিক-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার শ্রেষ্ঠ 
মাধ্যমই হচ্ছে “সোভিয়েট? | 

লেনিন ও স্টালিন সহ বলশেভিক পাটির বহু প্রথম সারির নেতা যখন জেলে 
কিম্বা নির্বাসনে এবং বলশেভিক কর্মীর! রাস্তায় রাস্তায় সংগ্রামে লিপ্ত তখন 
স্থযোগসন্ধানী 'মেনশেভিকরা” *সোভিয়েটগুাঁলকে [নজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
আসার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে৷ । ফলে “সোভিয়েট,গুলিতে মেনশেভিকদের সংখ্যা 
গরিষ্ঠত! বেড়ে উঠলো । এমনকি পেট্রোগ্রাড ও মস্কো! সৌভিয়েটও মেনশেভিক- 
দের দখলে গেলো । কেবল, 1[ড৪1১0%০-ড৬ 0256521851১) 161851)05918 
এবং আরে! কিছু স্থানে বলশেভিকদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকলে! । 

মেনশেভিক ও স্লোসাল রিভলিউশনারীরা সত্য অর্থে শাস্তি কিবা প্রথম 
বিশ্বমহাযুদ্ধের অবসান কোনটাই মনে প্রাণে চাননি তাই এই «বিঞ্ভব'-এর সুযোগ 
নিয়ে যুদ্ধকেই চালিয়ে যেতে চাইলেন । তারা “সোভিয়েটে' নির্বাচিত শ্রমিক "$ 
সৈল্বাহিনী-প্রেরিত প্রতিনিধিদের বোঝালেন যে, যেহেতু “বিপ্রব+ সার্থক হয়েছে 


অক্টোবর-মহাবিপ্নবের সংক্ষি্ড পরিচয় ৪১ 


সেই হেতু এখন দেশে “ম্বাভাবিক' অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্ত ও নিক্নমতাস্ত্ি ক- 
শাঁসন-প্রবর্তনের জন্ত সৌভিয়েট ও বুর্জোয়াঘের হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। 
বিপ্লবের সার্থকতায় উৎফুল্ল পাতি-বুর্জোয়া, সৈনিক এমন কি শ্রমিকস্বাও 
মেনশেভিক ও স্যোাল রিভলিউশনারীদের-_“এর পর থেকে সব কিছু ঠিকঠাক 
চলবে'__এই আশ্বীনবাণীকে বিশ্বাস করে অস্থায়ী-সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে 
বসলো । 

১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি চতুর্থ “স্টেট ডুমার উদ্বারপন্থি সদশ্যরা! পূর্ব- 
চুক্তি অনুযায়ী শ্োসাল রিভলিউশনারী ও মেনশেভিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় 
“স্টেট ডুমা'র জন্ঠ একটি “অস্থায়ী-কমিটি” গঠন করলেন । ছূর্তাগ্যজনক হলেও 
সত্য যে, তার “প্রেসিডেণ্ট' হলেন 1২092521800 নামক একজন স্বৈরাচারী 
তৃম্বামী । কিছুদিন পরে এই “অস্থায়ী কমিটি বলশেভিকদের অগোচরে রুশিয়াতে 
একটি নতুন সরকার-স্থাপনের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন । ঠিক হলে! সেই সরকারের 
মাথায় থাকবেন [11706 1,৬০৮, যাঁকে “ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের” আগে প্রধানমন্ত্রী 
করার জন্ত দ্বিতীয় জীর নিকোলাস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । এ ছাঁড়াও বিপ্লবের 
শত্রু 0:01550100001081-0210001205, ও 0০69৮০7155-দের প্রতিনিধি 
যথাক্রমে 7011501:05, 61010 ও তৎসহ পুজিবাদী-শ্রেণীর কয়েকজন 
প্রতিনিধি ও “ডেমোক্রাসির” প্রবক্ত। 1) শ্যোসাল রিভলিউশনারী 7:০150510-র 
মতো মান্নষেরা সেই “সরকার”কে অলংকৃত করবেন-_ এমন সিদ্ধান্ত হলো । 

এইভাবে স্তোসালিস্ট রিভলিউশনারী ও মেনশেভিকদের দ্বারা গঠিত 'সৌভি- 
য়েট,গুলির কার্ষ-নির্বাহক-কমিটি বিপ্রবের ফসলকে তুলে দিলেন বুর্জোয়াদের 
হাতে । সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বলশেভিকদের প্রতিবাদ সত্বেও শ্রমিক ও 
সৈনিকর্দের 'সোভিয়েট'গুলির অধিকাংশ “ডেপুটি'রাই এই “সরকার'কে স্বীকার 
করে নিলেন। 

কিন্তু রুশিয়ায় এই বুর্জোয়া-সরকার গঠিত হলেও সমস্ত রুশদেশ জুড়ে শ্রমিক 
ও সৈনিকদের “সোভিয়েটগুলির ছুবুস্ত প্রভাব অক্ষুন্পই রইল! । ফলত, রুশি- 
য়াতে ছুই ধরণের “একনায়কতন্ত্রের” প্রতিষ্ঠা হলে! | (১) বুর্জোয়া-শ্রেণীর এক- 
নায়কতন্ত্র ও (২) সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র । 

রুশিয়ার এই নতুন “অস্থায়ী-সরকার'এর কাজকর্ম ও ব্যবহার বলশেভিকদের 
ভবিষ্তবাণীকেই সত্য করে তুললে] । কিছুদিনের মধ্যেই একথা স্পট হতে 
থাকলে! যে এই “সরকার” জনগণের মিত্র নয় পরস্ত জনগণের শত্রু, এরা শাস্তির 
পক্ষে নয় পরস্ধ যুদ্ধের সমর্থক এবং এই সরকার জনগণকে জমি, থাস্য ও শান্তি 
প্রদান করতে অসমর্থ । কুশিয়ার শ্রমিক ও সৈনিকশ্রেদী যখন রুশিয়াকে জারু- 
তন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াসে একনি তখন এই 
“ষরকারঃ গোপনে 'জারের” সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্বিতীয় জার নিকোলালের 


৪২ অক্টোবর-বিপ্বব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


জায়গায় [.0209170-এর ভাতা 1:01০1961-কে বসানোর শলাপরামর্শে ব্যস্ত । 
এই সরকারের মুখোশ খুলে পড়ে, যেদিন এক শ্রমিক-সমাবেশে (301710% 
বলে বসেন__“সমত্রাট [1০1১6] দীর্ঘজীবী হউন? | উত্তেজিত শ্রমিকর1 তৎক্ষণাৎ 
গুচ.কভের গ্রেপ্তারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। 

রুশিয়ার এই “অস্থায়ী-সরকার+ ও “সোভিয়েট”গুলির দ্বৈত লড়াই-এ একথ! 
স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল! যে, রুশিয়ার ভাগা এই ছুই শক্তির যে কোনো একটির 
উপর নির্ভর করে আছে । একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্তোসাল রিভ- 
লিউশনারী ও মেনশেভিকদের পিছনে শ্রমিকদের একাংশ ও সৈনিক-কুষকদের 
একটা ব্যাপক অংশের সমর্থন তথনও ছিলো । ভ্ভারা তখনও বিশ্বাস করতো 
যে এই অস্তায়ী-সরকার তাদের মৌল সমস্তাগুলির সমাধানে সক্ষম এবং যুদ্ধ যে 
পররাজ্য গ্রাসের জন্ট নয় পিতৃভূমির সর্বভৌমিকত্ব রক্ষার জন্য চলছে-_এটাঁও, 
সত্য। 

ফেব্রুয়ারী-বিপ্রবের পর নিষিদ্ধ “বলশেভিক পাটি অজ্ঞাতবান থেকে বেরিয়ে 
এলে! । স্টালিন, মলোটভ প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর নেতারা নির্বাসন থেকে ফিরে 
এসে প্রকাশ্যে “পার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তার অস্থায়ী-সরকারের 
প্রতি অনাস্থা গ্রকাশ করলেন, আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধ এই নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করলেন এবং এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বাজ্মক সংগ্রামের আহ্বান 
জানালেন। “বলশেভিক পাঁটি'র কিছু সদস্য তখনো! রাজনৈতিক অদৃরদশিতাঁর 
জন্য ও দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকার ফলে কিছুটা দ্িধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন । এই 
মুহূর্তে কমরেড লেনিনের অন্তপস্থিতি পাটি ভীষণভাবে অচ্গভব করছিলে! । 

১৯১৭ সালের ওর] এপ্রিল দীর্ঘ নির্বাসনের পালা কাটিয়ে লেনিন স্বদেশে 
ফিরলেন । লেনিনের এই প্রত্যাবর্তন পার্টি ও বিপ্লবী-উদ্যমে যেন নতুন প্রাণের 
জোয়ার নিয়ে এলো । লেনিন যেদিন পেট্রোগ্রাডের পথে ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে 
পৌছলেন সেদিন হাজার হাজার শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের উষ্ণ অভ্যর্থন! 
দেশের মাটিতে লেনিনের উপস্থিতিব উপযোগিতাকে “ইতিহাসে রূপান্তরিত 
কবে ফেলেছিলে!। লেনিন সেদিন সৈনিকদের কাঁধে ভেসে যেতে যেতে দেখে- 
ছিলেন তার চার পাশে উদ্যত শত সহম্ত্র রাইফেলের ঝকঝকে নল বিপ্রবের জন্য 
উ্ধ্বমুখ, আর তারকাচিহ্নিত সহম্র সহশ্র লাল পতাকার আস্ফালন। সেদিনই 
বোবা গিয়েছিলো বিপ্লবের আর দেরি নেই। লেনিন সের্দিনই এক সীজোয়া 
গড়ি থেকে শ্রমিক-সৈনিকের এক বিশীল সমাবেশে “সমাজ-তীস্ত্রিক বিপ্রব'-এর 
জন্য আহ্বান জানালেন। লেনিনের এই আহ্বান এতিহাসিকভাবে “বুজোয়! 
ডেমোক্রাটিক বিভলিউশনের” কালকে অতিক্রম করে গেলো । 

এরপর “সমাজ-তাস্ত্রিক বিপ্লব সাধনের বিপ্রবী-তৎপরতায় গেনিন ও পার্টি 
দিনগুলি ঝড়ের গতিতে আরো অগ্নিগর্ভ দিনের দিকে এগিয়ে গেলো । লেনিন 


অক্টোবর-মহাবিপ্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৩ 


পেশ করলেন তার খ্রতিহাসিক “এপ্রিল-থিসিস” । জনগণ এই প্রথম স্থৃনিশ্চিত- 
ভাবে জানলে!, কিভাবে, কোনপথে বুর্জোয়। গণতাস্ত্রিক-বিপ্লব থেকে “সমাজ- 
তাস্ত্রিক-বিপ্লব-এ পৌছে যাওয়া যায়। 

সেই পথ ছিল ছুটি | (১) এই মুহূর্তে সন্ত জমির জাতীয়করণ ও ভৃ-সম্পাত্তির 
বাজেয়াপ্ত করণ। সমস্ত ব্যাঙ্ককে সংহত করে একটি “জাতীয়-ব্যাঙ্কের, প্রতিষ্ঠা 
এবং তার নিয়ন্ত্রণের ভার সোভিয়েট ওয়ার্কার ডেপুটিদের অর্পণ | দেশে উৎপন্ন 
সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন | এগুলি ছিলো 
অর্থ নৈতিক পদক্ষেপ । (২) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, গ্রথমেই সংসদীয় বাষ্ট্রকাঠামোর 
বদলে সোভিয়েট রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিষ্ঠা । মার্কসীয় তত্ব ও তার কাধকারীতার 
মাধামই হচ্ছে এই ধরণের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিষ্টা । 

এই প্রতিহাসিক “এপ্রিল-খিসিস+-এ লেনিন দ্বিধাহীন +ঠে ঘোষণা করলেন 
যে এই যুদ্ধ, একটি সাআ্রাজ্াবাদী যুদ্ধ। এই ক্ষেত্রে “পার্টি”র দায়িতই হচ্ছে জন- 
গণকে বোঝানে। যে, দেশের বুর্জোয়া-প্রীধান্যকে নিল না করলে এই যুদ্ধের 
অবসান অসম্ভব, সত্যকার শাস্তি, গ্রতিষ্ঠাও অসম্ভব । স্থতরাং বলশোভকদ্দের 
একমাত্র শ্লোগান হবে- “অস্থায়ী সরকারকে কোনো! রকম সমর্থন নয়” | 

লেনিন আরো জানালেন যে “সোভিয়েট”গুলিতে এখনও মেনশেভিক ও 
স্যোলালিস্ট রিভলিউশনারীদের প্রাধান্য বর্তমান । তিনি এই “সোভিয়েট'গুলির 
সমর্থনে গঠিত “অস্থায়ী-সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু বিদ্রোহের আহ্বান জানালেন, 
না। তিনি এই সরকারকে উৎধাতের কথাও বললেন না । পরস্ত তিনি নির্দেশ 
দিলেন ধে “সোভিয়েট'গুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য জনগণের মধ্যে 
তাদের পথ ও মতের ব্যাপক প্রচার ও সদস্যসংখ্য বৃদ্ধির অনলস গ্রচেষ্টা পার্টি”কে 
চালাতে হবে । এইভাবে “সোভিয়েট”গুলির উপর প্রধান্ বিস্তারের মাধ্যমে 
সরকাঁরকে সরকারী নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করানো! যাবে। 

এই “এপ্রিল-থিলিস+-এ লেনিন “পাটি*র শরীর থেকে গ্ঠোসাল ডেমোক্রাটিক 
পার্টির অখ্যাতি-অর্জনকারী নামটি মুছে ফেলার প্রস্তাব দিলেন । ২য় আন্তর্জাতি- 
কের অন্তর্গত দলগুলি নিজেদের “স্যোসাল ডেমোক্রাট” বলে পরিচয় দিত । কিন্তু 
এই নাম তার পরে পরিচিত হয়েছিল জঘন্য স্ত্রবিধাবাদ ও সমাজতম্ত্রের শক্রদের 
বোঝাতে । 

লেনিন প্রস্তাব করলেন, এর পর থেকে “বলশেভিক পার্টির নাম হোক “কমি- 
উনিস্ট পার্টি”, যে নাম মার্কস-এঙ্গেলসের দেওয়! | কেনন৷ “কমিউনিস্ট পার্টির 
লক্ষ্য “কমিউনিজমে' পৌঁছনে! এবং সেই লক্ষ্য “বলশেভিক-পার্টি'রও | 

শেষে লেনিন বললেন, এই সমস্ত উদ্দেশ্বোকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য অবিলঙ্থে একটি নতুন আন্তর্জাতিক আহ্বান করা গ্রয়োজন__ষে 
“আস্তর্জাতিক” অভিহিত হবে “কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক" বলে । 


৪৪ অক্টোবর-বিগ্লুব ও আধুনিক বাংলা! সাহিত্য 


লেনিনের এই প্রন্তাবাবলী, ছুই চারজন ব্যতিরেকে, সমগ্র পার্ট গভীর 
সম্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করলো । 

বলশেভিকরা যখন পরিপূর্ণ “বিপ্লবএর অন্ত নিজেদের প্রস্তত করছিলেন 
তখন রুশিয়ার “অস্থায়ী-সরকার+ জনম্বার্থবিরোধী গহিত কর্মে নিজেদের যুক্ত 
রেখেছিলেন জনগণের আরে! রক্ত ঝরিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যাতে সাম্রাজ্যবাদদী- 
দের তথাকথিত বিজয়কে সম্পূর্ণ করতে পারে__এই উদ্দেশ্টে “অস্থায়ী-সরকার? 
'জারতন্ত্রে” সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিলেন । ১৯শে এপ্রিল অস্থায়ী-সরকারের 
এই ষড়যন্ত্রের কথ প্রকাশিত হয়ে পড়লে ২০শে এপ্রিল “বলশেভিক-পার্টির 
কেন্দ্রীয়-কমিটি এই বিশ্বাসঘাতক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আহ্বান 
জানালেন । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১ লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিকের বিক্ষোভ ফেটে পড়লো । 
তার! মিছিল করে যেখানে “অস্থাক়ী-সরকার” কাজ করছিলেন সেখানে হাজির 
হলো! । জেনারেল করনিলভ সেই বিন্ষবভ মিছিলের উপর গুলি বর্ষণের দাবি 
করলেন এবং গুলি চালাবার হুকুমও দেওয়া হলো! । কিন্তু সৈশ্ভবাহিনী সে আদেশ 
গ্রত্যাখ্যান করলো । 

উত্তেজনার তুঙ্গে অবস্থান করেও “বলশেভিক-পার্ট” কোনো হটকারি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেমি_ এটাই সর্বাত্মক বিপ্রব-সাঁধনের লক্ষ্যে “পার্টির সবচেয়ে বড় সার্থ- 
কতা । ২০-২১শে এপ্রিলের গণবিক্ষোভের দিনগুলিতে পেক্ট্রোগ্রাডের কিছু 
পার্টি-সদস্য হঠাৎ অস্থায়ী-সরকারকে অবিলম্কে উৎখাত করার গ্লোগান জানিয়ে 
বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে «পার্টি, এই অতি “বাম” সিদ্ধান্তকে নিন্দা করলো । কারণ 
“পার্টি বিশ্বাস করতো এখনও এ “শ্লোগান দেবার সময় আসেনি- পরম্ এই 
শ্লোগান “সোভিয়েট'গুলির উপর বলশেভিকর্দের আধিপত্য স্থাপনের পথে বাধ! 
কৃষ্টি করবে । ১৯১৭ সালের ২৪শে এপ্রিলের “বলশেভিক পার্টর অধিবেশনে 
লেনিনের “এপ্রিল-থিসিস+-এর উপর জোর বিতর্ক চলে । [212)61)2ড) 200- 
৮1০৬, 70151)9187) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্বেও লেনিনের প্রস্তাবাবলী 
গৃহীত হয়। 

এই অধিবেশনের পর বলশেভিক পার্ট জনগণের ব্যাপক আস্থা অর্জনের জন্য 
ভয়ংকরভাবে চেষ্টা] চালাতে আরম্ভ করে | “সোভিয়েট”গুলিতে নিজেদের প্রভাব 
বৃদ্ধির সক্রিয় চেষ্ট! ছাড়াও, “পাটি”, শ্রমিক-সংগঠন, ফ্যাক্টরি-কমিটিগুলিতে তাদের 
তৎপরত! বৃদ্ধি করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা! শুরু হয় সৈম্বাহিনীর 
মধ্যে । সৈগ্বাহিনীর সর্বত্র 'সামরিক-সংগঠন” গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। 

এই তরপরত। বৃদ্ধির ফলে 'পেট্রোগ্রা্ড সোভিয়েতের নির্বাচনে বলশেভিকর! 
প্রায় সমস্ত আসনই দখল করে নেয়। ১৯১৭ সালের শুরা ভূন, অখিল-রুশ- 
'সোভিয়েট-এর প্রথম অধিবেশন বসে । এই সমাবেশেও বলশেভিকর! সংখ্যালদ্ু 
গোঠী হয়েই রইলো! । ৮০০ জন প্রতিনিধিঙ্নের মধো বসশেভিক-প্রতিনিধিষের 


অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৫ 


সংখ্যা ছিল মোটে ১০০ জন। এই «সোভিয়েট'গুলির উপর বিপ্লব-এর কিছু পূর্ব 
পর্যস্ত মেনশেভিক ও স্যোসাল রিভলিউশানীদের প্রাধান্তই বলশেভিকদের স্প্ন- 

সিদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছিলো, অথচ “সোভিয়েট,গুলি অন- 
গণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতীক বলেই বলশেভিকর্দের নিরস্তর চেষ্টা ছিলে! 
“সোভিয়েট'গুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা । কেননা! “সোভিয়েট'গুলি 
দখল না করলে “সোভিয়েট'-এর উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণের (11 0০6] 
€0 ৮১০ 5০৮1৪69৯) বলশেভিকদের দাবির বাপারটাই অথহীন হয়ে যায়। অথচ 
স্থবিধাবা্দী, সাম্রাজ্যবার্দী যুদ্ধের সমর্থক, শাস্তি ও গণতন্ত্রের ঘোরতর শত্রু এই 
সমন্ত মেনশেভিক” ও “স্তোসাল-রিভলিউশানারীদের” মুখোশ বলশেভিকর! খুলে 
দিলেও “সোভিয়েট'গুলিতে তখনও ওদেরই প্রাধান্ত ছিলো । ওদের সোভিয়েট- 
এর সমর্থক শ্রমিক-কুষক ও সৈনিকের! হয়তে! মেনশেভিক ও অন্যান্যদের, 
নেতৃত্বে তখনও আস্থাশীল ছিলেন অথবা যে প্রতিহাসিক শিক্ষা নিজেদের 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অজিত টনি রারি রা সেই ভ্রমের জালে বন্দী 
হয়েছিলেন । 

কিন্তু লক্ষা যাদের মনা, জনগণের মঙ্গল চি যাদের ধর্ম নয়, দেশের সার্ব- 
ভৌমত্ব রক্ষায় যাদের মাথা ব্যথা নেই, তাদের মুখোশ একদিন খুলে পড়বেই। 
বলশেতিকপ্দের নিরস্তর চেষ্টা ও অস্থায়ী সরকারের নানা অপকর্ম যদিও মেন- 
শেভিক স্তোসাল রিভলিউশনারী ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মুখোশ অনেকটাই খুলে 
দিয়ে ছিলো, তবু ওদের জনগণকে ধাঁঞ্পা। দেবার শেষ চেষ্টা ও শেষ প্রতিরোধকে 
সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেওয়! প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলো । 

১৯১৭ সালের ওরা জুন 'প্রথম সোভিয়েটগুলির অধিবেশন'-এ “অস্থায়ী 
সরকার? সংখ্যাগরিষ্ের সমর্থন পেয়ে ও ব্রিটিশ ফরাসী সাআাজাবাদীদের উস্কানিতে 
উদ্ধ,্ধ হয়ে “অগ্রবর্তী অঞ্চলের সৈম্যবাহিনীকে” আক্রমণে (98:57:51) প্ররোচিত 
করে। রুশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই আক্রমণাত্মক নীতি 
গ্রহণের ফলে যুদ্ধ-জয়ের যে সুবিধা পাওয়া যাবে সেই স্থুযোগকে কাজে লাগিয়ে 
তার! সমস্ত ক্ষমত| নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করবে, “সোভিয়েট+গুলিকে রাজ- 
নীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং সেই সঙ্গে বলশেভিক ও বিপ্লবীদেরও 
কবর রচনা! করবে । যুদ্ধে যদি পরাজয়ও আসে তাহলেও সৈম্যবাহিনীর ভিতরে 
[বিভেদস্থ্টিকারী বলশেভিকব্বাই এই পরাজয়ের জন্য দায়ি একথা বলে নিজের! 
নিরাপদে থাকবে। 

কিন্ত ইতিহাস গড়িয়ে গেলো! অন্ত পরিণামের দিকে । যুদ্ধের অগ্রবর্তী 
অঞ্চলের ক্লান্ত, রসদহীন সৈনিকের! হঠাৎ “আক্রমণের, এই নীতির কোনো 
মানে খুঁজে পেলো! না । ফলে পরাজয় অবধারিতভাবে নেমে এলে! তাদের উপর। 
এই খবর ছড়িয়ে পরার পর রুশিয়ার রাজধানীতে প্রবল ক্ষোভ পুক্ধীভূত হলো! । 


৪৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


শ্রমিক ও সৈম্বাহিনীর বিক্ষোভের আর সীম! থাকলে! না । একথা হুর্যালোকের 
মত স্পষ্ট হয়ে উঠলে! যে “শাস্তির মুখোশের আড়াল নিয়ে এই “সরকার” আসলে 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকেই চালিয়ে নিতে চায় । সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেলো! 
যে “সোভিয়েট'গুলির “কেন্দ্রীয় কার্যকরী-সমিতি' এই ক্ষেত্রে হয় অনিচ্ছুক, না 
'হয় এই অস্থায়ী সরকার-এর জঘন্থ অপকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম অথবা তাদের 
সহচর। 

অস্থায়ী-সরকার ও “সোভিয়েট'গুলির নিয়ন্ত্রক্দের উপর অনাস্থাবোধ পেট্রো- 
গ্রাডের শ্রমিক ও সৈম্তবাহিনীকে বিক্ষোভে টেনে আনলে । ওরা জুলাই সমগ্র 
পেট্রোথাড জুড়ে সশস্ত্রবিক্ষোভ দেখা! দিলো । তাদের দাবি ছিলো! অবিলঙ্ষে 
“সোভিয়েট»গুলির উপর সমন্ত ক্ষমতা-অর্পণের | বলশ্রেভিকর। তখনও দেশের 
অবস্থা সশন্ত্র-অভ্যু্খানের পক্ষে উপযোগী নয় বলে যে কোনে! রকম সশস্ত্র-অত্যু- 
থাঁনের বিরোধী ছিলেন । তার। জানতেন যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও নান! দিকে 
ছড়িয়ে থাক! সৈন্তবাহিনী “রাজধানী”র অভ্যুর্থানকে সমর্থন করার জন্ প্রস্তত 
নয়। এই অবস্থায় “রাজধানী”র এই অভ্যাখানকে দমন করা প্রতি-বিপ্লবীদের 
পক্ষে খুব সহজ হবে। কিন্তু পেট্রোগ্রাডের উত্তাপ সেদিন এত তীব্র ছিলো যে 
বলশেভিকরাও সে বিক্ষোভে অংশ ন| নিয়ে পারেননি । তারা এই বিক্ষোভ যাতে 
শাস্তিপূর্ণ ও উদ্দেশ্তে অবিচল থাকে সে বিষয়ে যত্্রণীল ছিলেন । লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
সেই মিছিল পেট্রোগ্রাড “সোভিয়েট, ও সৌভিয়েটগুলির “কার্যকরী-সমিতি”র 
সদর দপ্তরের সামনে সমবেত হয়ে দাবি করেছিলেন যে অবিলম্বে সোভিয়েট- 
গুলিকে দেশ শাসনের সমস্ত অধিকার প্রদীন করতে হবে, পুঁভ্িপতিদের সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে হবে, কার্যকরী “শাস্তি-নীতি” অবলম্বন করতে হবে । 

এই বিক্ষোভ ও সমাবেশের তিহাসিক গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে ন! 
পারার দরুণ-_সৈন্তবাহিনীর কিছু প্রতিক্রিয়াশীল অফিসার ও ক্যাডেটকে এই 
সমাবেশ চূর্ণ করতে বলা হলো । পেন্রোগ্রীনের রাজপথ আবার শ্রমিক ও সৈনি- 
কের রক্তে ভাদলো৷। 

এই বিক্ষোভ চুর্ণ করার পর বুজৌয়! ও হোঁয়াইট-গারড জেনারেলদের 
সমর্থন পুষ্ট মেনশেভিক ও স্যোসাল রিভলিউশনারীর! হিং নেকড়ের মতো! বল- 
শেভিক পার্টির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । 'প্রাভদা” দপ্তর তছনছ করা হলো। 
বলশেভিক পাটির সমস্ত মুখপত্রের প্রকীণ বন্ধ করে দেওয়া হলে! । “রেডগার্দের 
অন্ত কেড়ে নেওয়া হলো । ফলে, পেট্রোগ্রাড গ্যারিসনের বিপ্লবী ইউনিটগুলিকে 
রাজধানী থেকে সরিয়ে নিয়ে বিভিন্ন “ট্রেন্চে” আশ্রয় দেওয়ার বন্দোবস্ত হলো! । 
সৈন্যবাহিনীতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হলো । ৭ই জুলাই লেনিন ও অগ্তানা বল- 
শেভিক নেতাদের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলে! | এইভাবে 
“অস্থায়ী-সরকার' সরাসরি সাত্রাজাবাদ ও প্রতি-বিপ্রবের পথে পা বাড়ালেন। এত- 
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দ্বিন রুশিয়াতে যে দৈত-শীসন চলছিলো! এখন তার অবসান হলো । সমস্ত ক্ষমতা 
অতঃপর বুর্জোয়া “অস্থায়ী-সরকার” এর হাতে চলে এলো । মেনশেভিক ও 
স্টোসাল রিভলিউশানারীদের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত “সোভিয়েট'গুলি সরকারের "উপাঙ্গ- 
রূপে শোভা পেতে লাগলো । 

এই অবস্থায় পড়ে “বলশেভিক পাটি” তার কৌশল পরিবুর্তন করে পুনরায় 
আত্মগোপন করলো-_ লেনিন অজ্ঞাতবাসে গেলেন । 'বেয়নেট'-এর মাধ্যমে 
স্থায়ী-সরকারকে উৎথাতের বিপ্রবী উদ্যোগ শুরু হয়ে গেলো। 

এই ঝঞ্চা-বিক্ষুব দ্রিনগুলিতে অতান্ত গোপনে “বলশেভিক পার্টির ৬ষ্ঠ অধি- 
বেশন বসলো! । ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা! অগস্ট পর্যস্ত এ অধিবেশন চলেছিলো! । 
সরকারী গুপ্তচরবাহিনীর হন্যে হয়ে অধিবেশন-স্থান খুঁজে বের করার সমস্ত চেষ্ট! 
বার্থ হলো । এ থেকেই বোঝ! যায় “বলশেভিক পাঁটিঃ কী কঠিন শৃংখলাবোধ ও 
গোপনীয়ত৷ রক্ষার নিচ্ছিদ্র আবরণ তৈরি করেছিলো । নিরাপত্তার অভাবহেতু 
এই অধিবেশনে লেনিন উপস্থিত হননি । কিন্তু তিনিই ছিলেন এই 'অধিবেশনের 
নেপথ্য নায়ক । 

এই অধিবেশনে মোট ২৮৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । এই সময় 
পার্টির সদস্য সংখ্য। ছিল ২৪০১০০০ (ছু লক্ষ চল্লিশ হাজার )। এই অধিবেশনে 
উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের মুখ থেকে জান! গেলো থে রুশিয়ার প্রায় সমস্ত অঞ্চলে 
শ্রমিক ও সৈনিকর! দলবদ্ধভাবে, মেনশেভিক ও স্যোসাল রিভলিউশনারী নিয়- 
স্ত্রিত “মোভিয়েট? থেকে বেরিয়ে আসছে 7 তুদ্ধ ক্ষুব্ধ শ্রমিক ও সৈনিকর। তাদের 
সদস্য পত্র ছি'ডে ফেলে “বলশেতিক পাটি'তে নাম লেখাবার জন্য 'মাবেদনপত্র 
পেশ করছে । 

এই অধিবেশনে “পেন্টাল কমিটি'র “রাজনৈতিক রিপোর্ট”-এর উপর আলো 
টনায় একপ! হ্বীকৃত হলে! থে বুজোয়াদের বাধাদান সস্তেও দেশের পরিস্থিতি 
সশন্ত্র বিপ্লবের অনুকুল কেননা দেশে দ্বেত-শক্তির শাসনের অবদান ঘটেছে। 
মেনশেভিক ও ক্যোসালিস্ট রিভলিউশনারী-নিয়স্ত্রিত “মোভিয়েট”গুলি নিজেদের 
গতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণের বদলে ক্ষমত! ছেড়ে দিয়েছে অস্থায়ী-সরকারের, 
হাতে এবং ফলে নিজের! সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে । 'অপরদিকে বুর্জোয়া-সরকার, 
দমন পীড়ন ও বলশেভিক পার্টিকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করে শান্তি- 
পূর্ণভাবে বিপ্লব সংঘটিত করার সমন্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে । স্থতরাং মন্ত্রের 
সাহায্যে “অস্থায়া-সরকার”কে সমূলে উৎখাত কর! ছাড়া সর্বহারার কাছে অন্ঠ 
কোনো পথ খোলা নেই | এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকদের “11 7০৮6 6০ 
3০৬:০০__এই আহ্বান জনগণকে বিশ্রীস্ত করতে পারে কেননা! রুশিয়ার অধি- 
কাংশ “সোভিয়েট' তখনও মেনশেভিক ও স্থেসালিস্ট রিভলিউশনারীদের দখলে । 
তাই কমরেড স্টালিনের প্রন্তাবে এঁ "ঙ্সোগান” সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে 
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নেওয়া হলে! । বলাবাহুল্য পার্টর লক্ষ্য অবশ্তই রইলো! ফোভিয়েটগুলিকে দখল 
করে সেই সোভিয়েটগুলির হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা! অর্পণের | 

এই অধিবেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের এরতিহাসিক তাৎপর্য ছিল ষুগাস্ত- 
কারী । ই্রটস্বি-পন্থি সদস্য 70:50101821567955 মার্কসীয় তের কুটগ্রশ্ন তুলে 
বলেছিলেন যে “86 ০০৫৮5 ০০৪1৭ 0০ 912০6650. 0ড/8:05 ১০০৫৪- 
11570 012] 117 00০ 2৮6156 0£ & 0109166210121 15501061018 112 006 
৬৬০৪৮, 

তার উত্তরে স্টালিনের এ্রতিহাসিক জবাব ছিল-_€1)6 70955111155 £5 
1006 ০%:০10060 0080 25518. 111 06 006 500106 01020 111 125 
€0০ 10980 00 90041911570... ৬৮০ 790056 0150210 0106 21861010206 
1062. 61120 01015 [01002 ০212 5100৮/ 115 006 চ2.101)616 15 
৫০9810200 7127:515100 200 ০1:58052. 14091:1500. [50800 05 016 
18061,8 

এই অধিবেশনের আরেকটি ঘটনাও খুব তাৎপর্যমপ্তিত। বিচারের জন্য 
লেনিনের অস্থায়ী-সরকারের আদ্দালতের কাছে উপস্থিত হওয়া উচিত কি উচিত 
নয় এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিলো | 1791961705, [২51০১ [0691গে-রা চেয়ে- 
ছিলেন লেনিনের আদালতের মুখোমুখি হওয়! উচিত । স্টালিন এই প্রন্তাবকে 
তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলেন । কংগ্রেস জানতো! ঘে বিচারের নামে লেনি- 
নের অস্তিত্ব বিলোপ করাই হচ্ছে “অস্থায়ী-সরকারের' অভিপ্রায়। 

এই অধিবেশনে ?416217785010051-দ্ল তাদের নেতা ট্রটস্কিকে “পার্টিতে 
যৌগদানের অন্নমতি প্রদীন করেছিলো । এই দলটিতে কিছু ইট্দ্বি-পদ্থি মেন- 
শেভিক ও কিছু দলছুট বলশেভিক ছিলেন। বলশেভিকদের বিরোধীতা করলেও 
মেনশেডিকদের সঙ্গেও তার] নান প্রশ্নে একমত ছিলেন ন! | যষ্ট-অধিবেশনে 
এই “দল” ঘোষণ। করেছিলে! যে, অতঃপর তার! সর্বক্ষেত্রে বলশেভিক'দের 
সমর্থন করবে। স্থুতরাং তাদের “বলশেভিক পাঁটি'তে গ্রহণ কর! হয়েছিলো । 
এঁদের অনেকেই অবশ্ঠ পরে মনে প্রাণে বলশেভিক হয়েছিলেন । কিন্তু পরবর্তী- 
কালে “বলশেভিক পার্টির ইতিহাস রচনাকালে ঘোষণা! কর! হয়েছিলো! যে 
রষ্ি ও তার অস্তরজ কেউ কেউ পার্টিতে ঢুকেছিলেন ভিতর থেকে 'পার্টি”কে 
ধ্বংস করার অন্য | 

এই ষষ্ট-অধিবেশন থেকেই প্রথম সরাসরি সশন্ত্র-বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়ে- 
ছিলে! শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের উদ্দেশ্টে। সেই ঘোষণীয় বল! হয়ে 
ছিলে! “চ167875, 0021250010০ 0800198১ 00101:8065-111-81:009 | 
90210190115, 1021710115 2150 ০811015) ড100906 58819106 0০ 
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একদিকে সশস্ত্র-বিপ্রবের আহ্বান ও অন্যর্দিকে বিপ্রবের চেষ্টা ও “সোভিয়েট?- 
গুলিকে ধ্বংস করে রুশিয়ায় একটি প্রতি-বিপ্রবী শ্বৈরতস্ত্রী-শাসন বাবস্থা কায়েম 
করার চেষ্টা যুগপৎ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলে!। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কোর্ট মারা 
লের নামে সৈনিক হত্যা চলছিল। ১২ই অগ্নাস্টে অস্থায়ী-সরকারের উদ্ভোগে 
০1011 ০ 50৪০-এর এক অধিবেশনে অস্থায়ী-সরকারের প্রধান স্যোসাল 
রিভলিউশনারী কেরেনেস্ি সদস্তে ঘোষণা করলেন, দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের 
সমস্ত চেষ্টাকে 5৮ 1:07 2:50. ৮1০০ দমন করা হবে। 

অবশ্ত এই “অধিবেশনের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের প্রতিবাদ মস্কে! ও অন্রান্য 
শহরে সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হলো! । 

এবার এই নতুন লড়াই-এর নায়ক হয়ে উঠলেন রুশিয়ার সৈনাবাহিনীর 
কমাগার-ইন-চিফ জেনারেল করনিলভ | তাকে মদৎ দ্বিতে তাঁর পিছনে সমবেত 
হলেন কোটিপতি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী এবং নান! ধরণের উৎপাদ করা__ 
তাদের সঙ্গে হাত মেলালে! ব্রিটেন ও ফ্রান্স । করনিলভের কাছে তাদের একটিই 
দাবি ছিলো _অবিলম্ছে বিপ্রবকে খতম করে! । 

করনিলভ প্রকাশ্তেই বিপ্লবকে চূর্ণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তার দেশে 
গুজব ছড়ালেন যে বলশেভিকরা৷ ২৭শে অগাস্ট পেট্রোগ্রাডে সশস্ত্র-অত্যুত্থানের 
পরিকল্পন! করছে । ফলে কেরেনেস্কির পরিচালনাধীন “অস্থায়ী-সরকার+, বিপ্লব 
দমনের নামে বলশেভিক ও সর্বহারার পার্টির উপর সমস্ত হিংতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন । একই সময়ে জেনারেল করনিলভ পেট্রোগ্রাডের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ 
ঘটাতে থাকলেন । উদ্দেশ্য ছিল দুটো (১) সোভিয়েটগুলির ধ্বংস-সাধন ও (২) 
সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । 

প্রথমদিকে কেরেনেস্কি ও করনিলভ গ্রতিবিপ্রবী চক্রান্তে দোসর হয়েছিলেন। 
কিন্তু করনিলভের ত্র্ত ক্ষমতা.-বৃদ্ধি ও ক্ষমতা লাভের উদগ্র বাসনা দেখে শঙ্কিত 
কেরেনেস্কি পত্রপাঠ করনিলভের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন । কেরেনেস্কি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে জনগণই করনিলভের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবে ও তাকে ছূর্ণ করবে 
এবং তাদের সাধের “বুর্জোয়া-সরকারঃ সেই জোয়ারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। 

২৫শে আগস্ট ১৯১৭, জেনারেল করনিলভ, জেনারেল ক্রিসভ-এর নেতৃত্বে 
তৃতীয় অশ্বারোহী-বাহিনীকে পেন্রোগ্রাডের বিপ্লব-দমনের জন্য প্রেরণ করলেন। 

করনিলভের এই বিদ্রোহের মুখোমুঁখ হয়ে বলশেভিক পার্টির “কেন্ত্রীয় 
কমিটি” সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও সৈনিকদের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র গ্রতিরোধের আহ্বান 
জানালেন । শ্রমিক-শ্রেণী ও লাল-ফৌজ অবিশ্বীস্ত দ্রুত গতিতে নিজেদের প্রত্তত 

৪ 


৫০ অক্টোবব-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


করে তুললো। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভ্রুত তাঁদের সদশ্যদ্দের সংঘবদ্ধ 
করলে! ৷ পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবী সামরিক ইউনিটগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে 
গেলে! । পেট্রোগ্রাডকে ধিরে পরিথা কাটা হলো, কাটাতারের বেড়া তৈরি হলে! 
সর্ধন্র এবং পেট্রোগ্রাড অভিমুখী সমন্ত রেললাইন তুলে ফেলা হলো! । 77:008- 
0৪0 থেকে কয়েক হাজার সশস্ত্র নাবিক পেট্রোগ্রাড রক্ষার জন্য হাজির হলো । 
করনিলভের ৭9%৮৪£০ 101515101+-এ প্রেরিত হলে! বলশেভিক প্রতিনিধিদের । 
এই সমস্ত প্রতিনিধিরা 92৪8০ [0$5151070-এর ককেশীয় অশ্বারোহীদের কাছে 
করনিলভের ফড়যন্ত্রের কথ! ফাঁস করে দিলেন। ফলে তারা আর অগ্রসর হতে 
অস্বীকার করলো] । বিক্ষুব্ধ সৈনিকের! কর[নিলভের অন্ঠান্ত ইউনিট-এ ছড়িয়ে 
পড়লে । 

করনিলভের মতে] জেনারেলের ষড়যন্ত্রকে এইভাবে ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখে 
স্যোসালিস্ট রিভলিউশনারী ও মেনশেভিকর1 ভয়ংকরভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠ- 
লেন। তার! আত্মরক্ষার জন্য এই প্রথম বলশেভিকদ্দের শরণাপন্ন হলেন । তারা 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে করনিলভকে সমূলে ধ্বংস করার ক্ষমতা একমাত্র 
বলশেভিকদেরই আছে । 

কিন্ত বলশেভিকর1 একই সঙ্গে করনিলভ ও কেরেনেস্কির বিরুদ্ধে জনগণকে 
সংগঠিত করার কাজ থেকে বিরত হলেন ন1। তার! কেরেনেস্কি পরিচালিত 
“সরকার” ও সেই সঙ্গে স্তোসালিস্ট রিভলিউশনারী, মেনশেভিকদের স্বরূপ জন- 
গণের কাছে উদঘাটিত করে দিলেন। বললেন, এরাই করনিলভের প্রতিবিপ্রবী- 
চক্রান্তের অন্ততম সহযোগী । 

এই সমস্ত প্রতিরোধের সম্মুথে পড়ে কবনিলভের “চক্রান্ত” চূর্ণ হয়ে গেলো। 
জেনারেল ক্রিমভ আত্মঘাতী হলেন । করনিলভ, ডেনিকিন ও লুকমস্থি প্রমুখ 
চক্রান্তকারীর। গ্রেগার হলেন (অবশ্ত কেরেনেস্কি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন )। 

করনিলভের ষড়যন্ত্রকে এইভাবে নিমূল করাতে প্রমাণ হয়ে গেলে! যে 
বলশেভিক পাটি এখন যে কোনো প্রতি-বিগ্রবী চত্রাস্তকে চূর্ণ করে দিতে সক্ষম । 
যদিও “বলশেভিক পার্টি' তখনও শাসক-পার্টি ছিলে! না তথাপি করনিলভের 
অভিযানের দিনগুলিতে এ পার্টিই শাসক-দলের তৃমিক1 পালন করেছিলে! । 
তখন বলশেভিক পার্টির নির্দেশকেই শ্রমিক ও নৈনিকেরা শিরোধার্য করেছিলো । 
করনিলভের পরাজয় প্রমাণ করেছিলো দৃশ্যত মৃত “সৌভিয়েট'গুলি বিপ্রবী প্রতি- 
রোধের চূড়ান্ত দক্ষতায় পৌছেছে । এই সোভিয়েট ও বিপ্লবী কমিটিগুলি করু- 
নিলভের সৈন্যপ্দের কাছে ষড়যন্ত্রের কথা! ফাঁস করে দিয়ে তাদের নিবৃত্ত ও শক্তি- 
হীন করে ফেলেছিলে! ৷ করনিলভের পরাজয়ে নির্জীব -হয়ে আসা! শ্রমিক ও 
সৈনিকদের “কমী সোভিয়েট” ( ৬/০0:1015 9০৮1০) গুলি শুনরায় উদ্দীপ্ত 
হয়ে ওঠে । সমঝোতা-নীতির খোলস ছেড়ে এবার তার! সোজাস্থজি'বৈধবিক 


অক্টোবর-মহাঁবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৫১ 


সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়ার জন্য “বলশেতিক পার্টর” পতাকাতলে সমবেত হলে! ॥ 
ফলে “সোভিয়েট'গুলিতে বলশেভিকদের ক্ষমতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেলো । 

করনিলভের বিদ্রোহ কৃষক-সম্প্রদায়ের শেষ আশাটুকুকেও নিমুল করে- 
ছিলো ৷ তারা বুঝতে পেরেছিলো! যে, যদি তৃম্বামী ও সৈম্থাধ্যক্ষদের বলশেভিক 
ও সোভিয়েটগুলিকে ধবংসের ষড়যন্ত্র সফল হয় তাহলে পরবর্তীকালে রুশিয়ার 
কষক সন্প্রদায়ও ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না । ফলে, দরিদ্র কযকসমাজও 
সমন্ত দ্বিধাদ্বন্ব ঝেড়ে ফেলে “বলশেভি কদের” সঙ্গে যুক্ত হতে লাগলো! ৷ রুষক 
সমাজের এক বৃহৎ অংশ এবার উপলব্ধি করতে পাঁরছিলে! যে একমাত্র এই 
'বলশেভিক পার্টি”ই তাদের যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং এরাই 
ভূম্বামীদের হাত থেকে জমির অধিকার কেড়ে নিয়ে রুষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্ত 
প্রস্তুত । 

এইভাবে সমগ্র রুশিয়! জুড়ে বিপ্লবের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠলে! ৷ চারদিকে 
“সোভিয়েট'গুলির পুনর্জীগরণ ও বলশেভিকরণ আরম্ভ হলো ৷ কারখানা, মিল ও 
মিলিটারী ইউনিটগুলি নতুন “নির্বাচনের” মাধ্যমে মেনশেভিক ও স্তোসালিস্ট " 
রিভলিউশনারীদের বদলে বলশেভিক পার্টির সদহ্যদের নির্বাচিত করে “সোতি- 
য়েট'গুলিতে পাঠাতে আরম্ভ করলো । ৩১শে অগাস্ট “পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট, 
বলশেভিক-নীতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করলো | 101)151,610-০-এর নেতৃত্বাধীন 
মেনপেভিক ও স্ঞোপালিস্ট রিভলিউশনারীদের সর্বোচ্চ সভাপতিমগ্ডলী ( 66- 
914$000 ) পদত্যাগ করলেন। €ই সেপ্টেম্বর “মস্কো! মোভিয়েট” ও বলশেভিকদের 
দিকে চলে এলো! । এদের সর্বোচ্চ সভাপতিমগ্ডলীও পদত্যাগ করলেন। ছুটো 
শপুষ শক্তিশাপী “সাভিয়েট' এইভাবে নিষ্কণ্টক হলো। 

সশগ্্র-অস্থযখান্রে পরম লগ্ন যে আসনম্প তার নান! লক্ষণ প্রকট হতে থাকলো! । 
4১1] 0০৬০] €0 01১০ 99165, শ্লোগান আবার দিগবিদিক বিধীর্ণ করতে 
আবস্ত করলে!। বলা বাহুল্য, এই শ্লোগানের মানে মেনশেভিক ও স্যোসালিস্ট 
রিভলিউশনারীদের হাতে আবার ক্ষমতা সমর্পণ নয়, পরস্ত, “অস্থায়ী সরকার'-এর 
বিরুদ্ধে 'সোভিয়েট”গুলির উত্থানের এবং বলশেভিক নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েটের 
উপর সমস্ত ক্ষমত৷ সমর্পণের | 

এই প্রচণ্ড উন্মাদনার দিনগুলিতে আপোষকামী দলগুলির মধ্যে ভাঙন প্রকট 
হলো । সমন্ত আপোষকামী দলের মধ্যে বি্ষু্ধ “বাম”গোচী গড়ে উঠলো৷। এবং 
বল! বাহুল্য ভারা বলশেভিক নীতির দিকে ঝুঁকে পড়লো । 

মেনশেভিক ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা| ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে অধিল-রুশ ডেমোক্রাটিক দলগুলির এক অধিবেশন ডেকে €0916-081- 
1150061,0 গঠন করে বিপ্নবের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার শেষ চেষ্টায় 
্রতী হলো। বলা বাহুলা, বঙ্গর্শেভির পার্টি এই.7১৪-7১৪:1197967)0কে বৃয়কট 


৫২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


করলো, এবং নিজেরা “সোভিয়েটগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেস” আহ্বানের কাজে প্রচণ্ড 
তৎপর হয়ে উঠলো] । কেননা বলশেভিকর! সোভিয়েটগুলিতে নিজেদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা প্রমাণ করার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে চাইছিল! । 

এই সময়ে লেনিন ঘোষণা করলেন যে, মস্কো ও পেট্োগ্রাড এই ছুই রাজ" 
ধানীর “সোভিয়েট” দুইটি যেহেতু সম্পূর্ণভাবে বলশেভিক পাটির নিয়ন্ত্রণাধীন সেই 
হেত বলশেভিক পাটির উচিত 50905 7০0৮6 নিজেদের হাতে নিয়ে অ'সা। 
লেনিন পরিপূর্ণ উানের পরিকল্পন! “কেন্দ্রীয় কমিটি'র কাছে পেশ করলেন। 
সেই পরিকল্পনায় স্পষ্ট করে বলা হল কোন্‌ সৈনা ইউনিট, নৌবাহিনী এবং লাল- 
ফৌজকে কোথায় কথন ব্যবহার করতে হবে, পেট্রোগ্রাডের কোন্‌ কোন্‌ গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থানগুলি পূর্বেই দখল করে নিতে হবে । 

শই অক্টোবর লেনিন গোপনে ফিন্ল্যাণ্ড থেকে পেট্ট্রোগ্রাডে এসে পৌছ- 
লেম। ১০ই অক্টোবর পার্টির “কেন্দ্রীয় কমিটির+ প্রতিহাসিক-অধিবেশন বসলো! । 
এই অধিবেশন থেকেই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সশন্্র-অভ্যুখানের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হলো। ঘোষণা কর। হল “রুশ-বিপ্রবের+ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও বর্তমান 
সামরিক পরিস্থিতি ( পেন্ট্রোগ্রাডকে জার্মানদের হাতে তুলে দেবার কেরেনেস্থি 
এ্রাণ্ড কোম্পানির বড়যন্ত্র) বিবেচনা! করে এবং তৎসহু সোভিয়েটগুলিতে সর্ব- 
হারাদের শক্তি বৃদ্ধি ও কৃষক-বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি প্রতিক্রিয়াশীলদের পে্রৌগ্রাড 
থেকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেখানে কসাক-বাহিনীকে 
বসাবার দ্বরভিসন্ধির কারণ অনুমান করে সশস্ত্র-অত্যু্থানের মাধ্যমে “বিপ্রব'কে 
সার্থক করতে হবে। অভ্যুত্থান ছাড়া উপায় নাই। 

15910500৬ ও 22150:০৮-এর মত মানুষের অবশ্য তখনও লেনিনের এই 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট প্রদ্দান করলেন । এই অধিবেশনে অবশ্ঠ উটুস্কি সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে ভোট দেন নি । তিনি একটি “সংশোধনী আনলেন যে “দ্বিতীয় সোভিয়েট 
কংগ্রেসের, অধিবেশনের পর “বিপ্লব' গুরু কর! হোক । বলা বাহুল্য উটস্কির 
প্রত্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে । 

বলশেভিক পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটি দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে 
বিপ্লবকে সংগঠিত করার জন্য কমরেড ড৬0:051110%, 140010:0%, 15889120- 
1০17১ %৪19918%5]:5-র মতো দক্ষ কর্মীদের পাঠালেন । উদ্দেশ্ঠ একটিই, পেট্রো- 
গ্রাডে অস্থ্যখানের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করতে দেশ জুড়ে অত্থযতথানের অগ্থি- 
বন্যা সুষ্টি করা। 

কেন্ত্রীয়-কমিটির' নির্দেশাহুসারে পেট্রোগ্রাড সৌভিয়েটের জন্য একটি 
বিপ্লবী মিলিটারি কমিটি' গঠিত হলো । এই কমিটির কর্মস্থলই হলে! অত্যুথান 
পরিচালনার সদর-দপ্ডর | 

অন্যধিকে শেব-লড়াই এর জন্য প্রভি-বিগ্রবীরাও প্রস্তত হচ্ছিলো । সৈন্য- 


অক্টোবর-মহাবিপ্রবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় $ ৫৩ 


বাহিনীতে প্রতি-বিপ্লবী “অফিপাক্্‌স লীগ' গড়ে উঠলো, চতুর্দিকে 91১০০ 9৪৮ 
ঢ81192 তৈরি হলো! । অক্টোবরের শেষ নাগাদ রুশিয়া জুড়ে এই রকম পরায় 
৪৩টি 91১001 886691107. গঠিত হয়েছিলো । 

কেরেনেস্কি-সরকার পেট্রোগ্রাড থেকে মক্কোতে সরকারের “সার-দপ্ুর' 
স্থানান্তরিত করার কথ! বিবেচনা করেছিলো! । এ থেকেই বোঝ! ঘায় বিপ্লবের 
সদর-দপ্তর ও বলশেতিক পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাটি পে্রোগ্রাডকে জার্ান- 
দের হাতে তুলে দিয়ে কেরেনেস্কি “বিপ্রব'কে ধ্বংস করার বড়যন্ত্রে লিপু ছিলেন । 
কিন্তু পেত্রোগ্রাডের সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে “অস্থায়ী 
সরকারকে পোট্রোগ্রাডেই অবস্থান করতে হয়। 

১৬ই অক্টোবর বলশেভিক পার্টির সম্প্রসারিত ( 211250 ) কেন্ত্রীয় কমি- 
টির অধিবেশন বসে । এই অধিবেশন থেকে বিপ্লবী-অত্যুখানকে পরিচালনা করার 
জন্য কমরেড স্টালিনকে স্তস্ত করে একটি পাটিসে্টার গঠিত হয়। এই “পার্টি 
সেণ্টার'ই সেদিন ছিলো পেন্রোগ্রাড সোভিয়েট-এর অধীন বিপ্লবী মিলিটারি 
কমিটি ও সমগ্রভাবে অভ্যুরথান নিয়ন্ত্রণের ্বায়ুকেন্ত্র | 

এই অধিবেশনে £90৬12% ও 79:0০1,6% পুনরায় অত্যুত্থানের বিরোধিতা 
করলেন। সেখানে বিপর্যস্ত হয়ে তারা বাইরে এসে যে কাজটি করলেন লেনিন 
তাকে বলেছিলেন “পার্টির সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বীঘাতকত!” | তারা৷ এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে “অত্যুথান” ও পার্টির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন । তাদের এই 
বিবৃতি থেকে শক্রপক্ষ জেনে গেলে! যে বলশেভিকর! কিছুদিনের মধ্যেই অত্তুযু- 
খানের জন্য প্রস্তত হচ্ছে । এই দুইজন বিশ্বীসঘাতককে পাটি থেকে বহিষ্কারের 
লেনিন-প্রস্তাব গৃহীত হলে! এবং এ দুজন পার্টি থেকে বিতাড়িত হলেন। 

বিশ্বাসঘাতকদের এই কাজের ফলে বিপ্লবের শক্ররা সতর্ক হলো । অত্যর্থান 
ও অত্া্থানের হোতা৷ বলশেভিক-পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য তারা তৎপর হয়ে 
উঠলে।। অস্থায়ী-সরকাঁরের এক গোপন নি বলশেভিকদের দমনের পরি- 
কল্পনা গ্রহণ কর! হলো । ্‌ 

১৯শে অক্টোবর “অস্থায়ী-সরকার” যুদ্ধের অগ্রবর্তা এক্রণ্ট' থেকে সৈ্ত- 
বাহিনীকে সরিয়ে পেক্ট্রোগ্রাডে সমবেত করলো, রান্তায়-রান্তায় সামরিক বাহিনীর 
টহল জোরদার হলে! মস্কোতে অতি ভ্রুত প্রচুর সৈম্ত সমাবেশ করতে ও প্রতি- 
ক্রিয়াশীলরা সার্থক হয়েছিলো । “অস্থায়ী-সরকার' পরিকল্পনা করলে! যে 92201- 
2৮-তে বলশেভিকদের দ্বিতীয়-কংগ্রেস বসবার প্রাকালে বলশেভিক কেন্দ্রীয় 
-কমিটির এ সদর-দপ্তর আক্রমণ ও ধবংস করতে হবে। 

২১শে অক্টোবর বলশেভিক-পার্টি সমন্ত বিপ্লবী সৈন্ত-ইউনিটগুলির কাছে 
ন্প্রতিনিধিদের পাঠাতে আরম্ভ করলেন । এর পরের কয়েকটি দিন চরম সংগ্রামের 
'জন্ত সৈ্ত ইউনিট, মিল ও কারখানাগুলিতে ব্যাপক তৎপরতা নুরু হয়ে গেলে! ! 


৫৪ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


যুদ্ধ জাহাজ “£১0:012' ও 488 9%০১95'কে বিশেষ নির্দেশ পাঠানো 
হলো । 

ইতিমধ্যে টর্ষ্কি পেট্রোগ্রাড “সোভিয়েট'-এর এক সভায় দর্প করতে গিয়ে 
বিপ্রবের তারিখটিকে জানিয়ে দিলেন । পাছে কেরেনেস্কি সরকার কোনভাবে 
বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেজন্য 'কেন্ত্রীয়-ক মিটি, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অভ্যু- 
খানের জন্ঠ দিনস্থির করলেন__সেই দিনটি ছিলে! সোছিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেস' 
বসবার পূর্বদিন। 

২৪শে অক্টোবর খুব ভোরে কেরেনেস্কি বলশেভিকদের প্রধান মুখপত্র “২০- 
0০0০105 1110 ( ভ/011.515" 7৪0) ) পত্রিকা -দপ্তর অবরোধ ও দখলের জন্য 
সাঁজোয়! বাহিনী প্রেরণ করলেন। সৈন্তবাহিনী সাজোয়! বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে 
নিজেরাই পত্রিকাভবন ও ছাপাখানার নিরাপত্র! রক্ষার ভীর গ্রহণ করলো। বেলা 
১১টার সময় স্থায়ী-সরকারকে “উৎখাতের আহ্বান জানিয়ে ২০৮০০ 2৮, 
পত্রিকা ছাপিয়ে বের হয়ে এলো । একই সঙ্গে 'পার্টি-সেপ্টারের' নির্দেশে সমস্ত 
বিপ্লবী সৈন্তবাহিনী ও লাল ফৌজ “9210117-কে রক্ষা করার জন্য ছুটে গেলে! । 

অভুযখান শুরু হলো। 

২৪শে অক্টোবরেই লেনিন 159012-তে এসে পৌছলেন এবং অত্যুখান- 
নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সেইদ্দিনই সমস্ত রাত্রি জুড়ে সৈন/বাধিনীর 
“বিপ্রবী-ইউনিট"গুলি ও লাল ফৌজ 510011)5-তে এসে পৌছতে লাগলো । 
বলশেভিক নেতৃবৃন্দ তাদের '"শীত-প্রাসাদ” ( ৬/1:01 79190 ) অবরোধের 
নির্দেশ দিলেন__কেননা এ 'প্রাসাদেই, অস্থায়ী-সরকার শেষ আশ্রয় নিয়ে- 
ছিলো! । 

২৫শে অক্টোবর, লাল ফৌজ এবং বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী পেট্রোগ্রাডের সমস্ত 
রেলস্টেশন, পোস্ট অফিস, বেতার, স্টেট-ব্যাঙ্ক ও মন্ত্রীদের দপ্তরগুলি নিজেদের 
দখলে নিয়ে এলে! । “প্রি-পার্লামেণ্ট” ভেঙে দেওয়! হলে| ৷ “ক্ুজার' থেকে “শীত- 
প্রাসাদের" উপর অভ্রান্ত লক্ষ্যে গোলা এসে প৬ত পাগপো । ২৫শে অক্োবর 
রাত্রিতে বিপ্রবী শ্রমিক-শ্রেণী, সৈন্যবাহিনী ও নৌ-সেনাদের ঝটিকা আক্রমণ 
91১০0 20681107-গুলিকে গুড়িয়ে দিয়ে শীত-প্রাসাদের শীর্ষে বিপ্লবের লাল 
পতাকা উড়িয়ে দিলো! | “অস্থায়ী-সরকারের” সবাইকে গ্রেপ্তার কর! হলো । 

পেস্ট গ্রাডের অত্যুথান এইভাবে বিজয় অর্জন করলো! । 

যদ্দিও পেট্রোগ্রাভে অস্থায়ী-সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে শাসন- 
ক্ষমতা বলশেভিক নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েটের হাতেই চলে এলো-_কেননা ২৫শে 
অক্টোবর রাত্রিতে অন্ধুঠিত “দ্বিতীয় অিল-রুশ সোভিয়েটের' অধিবেশনে বলশে- 
তিক পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষতা অর্জন করলো এবং ঘোষণা করলো! সমস্ত ক্ষমতা 
এসৌভিয়েটের' করতলগত হয়েছে-__-তথাপি ক্ুশিয়ার সর্বজ্র ক্ষমতা কিন্তু এতৌ. 


অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৫৫ 


ভ্রত “সোভিয়েট'গুলির হস্তগত হয়নি । মস্কোতে প্রতিক্রিয়াণীল-শক্তির সঙ্গে 
বেশ কয়েকদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে তবে বলশেভিকদের জয় অর্জন করতে 
হয়েছে । 


বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব 


সংক্ষিপ্ত পর্ধালোচন। 


রুশ-বিপ্রবই হচ্ছে সভাতার ইতিহাসে মহত্তম বিপ্লব যা স্থনিশ্চিতভাবে পরিকল্পিত 
হয়েছিলো এবং সার্থক করে তোলা হয়েছিলো । 

১৬০৮ সালের ইংলিশ-বিভলিউশন” যাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো সেই 
সমন্ত রাজনীতিবিদ্র। কিন্ধু তাদের সংগ্রামকে “রিভলিউশন" বলে জানেননি । 
পরবর্তীকালে, বুদ্ধিজীবীরা উঁ সংগ্রামকে “রিভলিউশন” বলে চিহ্নিত করেছেন 
( চ»১০9০৪০০ )। 

“ফরাসী-বিপ্রব,-এর উদ্ঘোক্তরাও গ্রিক “রিভলিউশন” ঘটাতে চাননি, তাদের 
জাগরণকে ঠিক বৈপ্লবিক জাগরণ বলা! যায় না । বিপ্লব শুরু হয়ে যাবার পর 
স্বঘোষিত-বিপ্রবীরা রঙ্গমঞ্চে আবিতূত হয়েছিলেন । বলাবাহুল্য এরা সবাই ছিলেন 
বুদ্ধিজীবী বিগ্নবী। 

রুশ-বিপ্লবও ছিলো বুদ্ধিজীবীদের বিপব, কিন্তু একটু ্বতম্ম। রুশিয়ার 
বুদ্ধিজীবীর! পুরাতন পদ্ঠাকেই শুধু অনুসরণ করেননি, পরম্ত ভবিষ্যতের পরি- 
কল্পনাও করেছিলেন । তাবা পুধু একটি “বিপ্রব সংঘটন করেছেন এমন ন! বলে, 
বলা উচিত, তারা বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে বিপ্লব 
অবশ্থস্তাবী হয়ে ওঠে তার ক্ষেত্রও প্রস্তত করেছিলেন । এমন সচেতন ও স্থপরি- 
কল্পিত “বিপ্লব পূর্বে কখনও হয়নি । তাই আধুনিক-সভ্যতার ইতিহাসে রুশ- 
বিপ্রব একটি অতাস্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে । 

রুশ-বিপ্রবের তাত্বিক ও রাঅনৈতিক-কর্মীরা একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্ধীর ( পশ্চিমী ) অগ্রগতি রুশিয্লাতে একেবারেই 
হয়নি । ফলে তাদের উদ্দেন্ট ছিলো! এমন একটি কর্মযজের আয়োজন কর! যায় 


বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ৫৭ 


ফলে পশ্চিমের অগ্রগতির ফলকে শুধু আত্মস্থ কর! নয় তাকে উৎরেও হাওয়া 
যাঁয়। এ ব্যাপারে খুব সহায়ক হয়েছিল উনবিংশ শতান্বীর রুশ-সাহিত্য ।১ এই 
সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শুধু 'জারতস্ত্রের” বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা নয়, পরস্ত পশ্চিমী 
বুর্জোয়া ডেমোক্রীসি ও বুর্জোয়া ধনবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে- 
ছিলে । কশ-বিপ্রব, ফরাসি-বিপ্রব ও শিল্প-বিপ্রবের শিক্ষার দ্বার! শক্তি অর্জন 
করেছিলো! এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দেশগুলি যে বস্তগত (115051191) 
উন্নতিতে পৌছেছিল তার দ্বারা বিশেধভাবে অন্থপ্রাণিত হয়েছিলো । 

তাই, ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্রবের মধা দিয়ে বুর্জোয়া-ব্রিভলিউশনের পরি- 
সমাপ্তি ও সমাজতাপ্ত্রিক-বিপ্লবের উদ্বোধন ঘটেছিলো । ১৯২০ সাল নাগাদ ভ্রুত 
“শিল্পায়ন'-এর মধ্য দিয়ে রুশিয়া (0.5.5.£২.) শিল্পোক্নত-দেশে পরিণত হবার 
চেষ্টা আরম্ভ করেছিলে! । শুধু শিল্লোক্পত নয়, সামরিক শক্তির দিক থেকেও উন্নত 
হওয়া তার লক্ষ্য ছিলে! | ফলে, বিম্ময়কর হলেও, শিল্প ও সামরিক দিক থেকে 
অসীম শক্তিমান আমেরিক1 থেকে ঢালাও সাহায্য ও পরামর্শ নিতে রুশিয়া! কুষ্টিত 
বোধ করেনি । এই সার্থক পরিকল্পনার ফলে ৩০ বছরের মধো অধ-শিক্ষিত, 
সেকেলে রুষক-অধুষিত-রুশিয়! পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্লো্নত দেশে পরিণত হয়ে- 
ছিলো] । শুধু তাই নয়, কিছু কিছু অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে রুশিয়া অগ্রণী 
হয়ে দাড়িয়েছিলো! । এট'ই বোধ হয় রুশ-বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুতিত্ব। 

৫০ বছরের সময় সীমার মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেন্তরে 
এই বৈপ্রবিক-রূপাস্তর সমগ্র বিশ্বকে বিশ্মিত ও ন্তপ্তিত করেছিলে! । এর মধো 
ক্শিয়ার জনসংখ্যার ৮০% ভাগ চাঁষী-প্রধান-লমাজ সংখ্যালঘু হয়ে ৪০% ভাগে 
পরিণত হয়েছিলো । নাগরিক জনসংখ্যা ২০% থেকে বেড়ে দাড়িয়েছিলো ৬০% 
ভাগে। ব্যাপক ও উন্নত সাধারণ শিক্ষা ৫০ বছরের মধ্যে রুশিয়! থেকে নির- 
ক্ষরতাকে প্রায় হটিয়ে দিয়েছিলো | নানা ধরণের সমাজ-সেবা-মুলক সংস্থা গড়ে 
তোলা হয়েছিলো । কাঠের লাঙ্গলের বদলে ট্রাক্টর নিয়োগ করে কৃষি-উৎপাদনে 
বিন্বয়কর ফল লাভ হয়েছিলো | বল! বাহুল্য, এই ক্রত সামাজিক রূপান্তরের 
সন্ধিক্ষণে রুশিয়ার জনগণের এক বৃহৎ অংশকে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়্ে- 
ছিলো । এর জন্ক রুশ-বিপ্লবকে দোষ দেওয়া! এক প্রচণ্ড ভ্রান্তি । এটা ছিল 
একটি ধতিহাসিক “ট্রাজেডি? (17150011581 19865 )। 

পরিকল্পিত রুশ-বিপ্রব ও তার অবিশ্বাশ্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপাস্তর 
যঙ্দিও রুশ জনগণের অশেষ কচ্ধুদাধন, পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও রক্তপাতের মধ্য 
দিয়ে সংঘটিত হয়েছিলো! তথাপি এর গুভ প্রভাব জগৎকে বিশ্বাস করতে শিখি- 
য়েছে বে শিল্পে-অনক্ধত দেশগুলিও বিপ্রব-সাধন করতে পারে । ফলে রুশ-বিপ্র- 
বের সার্থকত! শিল্পে-অন্ভরত দেশগুলিতে প্রচণ্ড উদ্দীপনা-হির চিরকালের কারণ 
কয়ে খাকলো। 


৫৮ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বং সাহিতা 


রুশ-বিপ্রবের পরে রুশিল্নার জ্রত শিল্পায়ন ও প্রহুক্তি-বিদ্ভায় অগ্রগতি শুধু 
বিশ্বকে বিশ্মিত করেনি, ইতিহাসের আরেকটি জটিলতর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে বিপ্রব করার চেয়ে বিপ্লবের ফলকে রক্ষা! করা 
আরো! কঠিন এবং সেই লড়াইয়ে জয়ী হবার জন্যই বিপ্রবের পরে পরেই রুশিয়ার 
নবগঠিত “সরকার' ভ্রুত নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলো! অসামরিক ও সামরিক 
এই উভয়দিক থেকেই । লেনিন ও তাঁর অন্গামীর1 বুঝতে কোন ভূল করেননি 
ঘে বিশ্বের প্রথম এই নবজাত সমাজতান্ত্রিক-সরকারকে নিমূ্ল করতে দুনিয়ার 
সমস্ত ধনবাঁদী রাষ্ট্রগুলি একদিন হিংন্র নেকড়ের মতে! ঝাঁপিয়ে পড়বে । বিপ্রবের 
দিম থেকেই গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে এই লড়াই শুরু হয়েছিল! এবং শেষ হয়েছিলে! 
ছ্বিতীয়-বিশ্বধৃদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্িগুলির চরম পরাজয়ে । 

এই ঘটনাবলী আরো স্বম্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে রুশ-বিপ্লব শুধু ইতিহাসের 
ধারাবাহিকতায় অনিবার্য ছিলো না, একে স্থুপরিকষ্লিতভাবে রূপদান করা হয়ে- 
ছিলে! | শুধু তাই নয়, এই বিপ্রবী “নবজাতক+কে সম্ভাব্য সমস্ত রকম আক্রমণের 
হাত থেকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা করার জন্ত রুশিয়ার বিপ্রবী-সরকারকে নানা 
“রক্ষা-কবচ” তৈরি করতে হয়েছিলো । 

তাই 'অক্টোবর-মহাবিপ্রব বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ ও বহু অন্তম্নত স্বাধীন ও 
পরাধীন দেশের কাছে দারুণ উদ্দীপক ও প্রভাব-বিষ্তারী হলেও তার দায় সম্বন্ধে 
সতর্ক হতেও নির্দেশ করে । 

বিশ্বের উপর রুশ-বিগ্রবের প্রভাব-নির্ণয়ের আগে রুশ-বিপ্রব যে কতকগুলি 
মানবিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক মূল্যবোধের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে- 
ছিলে! তার সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়া দরকার ন! হলে তার প্রভাব-নির্ণয়ের 
ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে পরবর্তী কালে নানা সংশয়ের স্থষ্টি হতে পারে । 

১) ক্শ-বিপ্রবের প্রভাবের প্রতিহাসিক গুরুত্ব যদি আমাদের বিচার্য হয 
তাহলে বলা উচিত উৎপাদন, শিল্পায়ন ও নানা! পরিকল্পনা রচনার মধোই সেই 
বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল। 

২) ১৯১৭ সালের মহা-বিপ্রব পৃথিবীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলো! “সাম।- 
জিক গ্থায়ের' (59০12] 5501০) এবং এই "গ্ঠায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো! রাজনৈ- 
তিক তৎপরতার দ্বারা সংগঠিত, 'অর্থনৈতিক-নিয়স্ত্রণের নানা! বিধিব্যবস্থার ফলে। 

৩) «কমিউনিস্ট-ম্যানিফেস্টো'তে শ্রমিক-শ্রেণীর উপরে “81560, 91:৫- 
[061555, 11600, (:809]+ শোবণের অন্য বুর্জোয়া-শ্রেণীকে অভিযুক্ত কর: 
হয়েছিলে। | মনে রাখতে হবে, “মার্কসবাদ” শোষণের জন্ত কোনো ব্যক্তি বিশেবকে 
দায়ি করেনি, দায়ি করেছে ধনতাস্ত্রিক-বাবস্থাকে | বল! হয়েছে, সেই কাঠা- 
যোকে বদলে না দিলে এই শোষণেরও অবসান ঘটানো! অসম্ভব । 

৪) লেনিনের মতে ১৯১৭-র অক্টোবর-বিপ্রব ছিলে! শুধু “রাজনৈতিক- 
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বিপ্রব', কেননা ১৯১৭ সালে রুশিয়ার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা মোটেই বিপ্লবের অন্ধ 
কূল ছিলো না। লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন “সমাজতন্ত্রের ছুইটি অংশ 
আছে--একটি তার রাজনৈতিক অর্ধভাগ ও অপরার্ধ হচ্ছে_পরিকল্পিত অর্থ- 
নীতি । রুশ-বিপ্নবের ছারা রুশিয়াতে “সমাজতন্ত্রের অর্ধভাগ লাভ হয়েছিলে!। 
সমাজতস্ত্রের অপরার্ধটি লাভ করেছিলে! জার্মানী! “সমাজতাঁস্রিক-অর্থনীতি' 
গড়ে তুলতে অবস্ত প্রথমেই প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ও সর্ব- 
হারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার । পূর্বে ধারণ! ছিলো, “বিপ্রব'জয়ী হলেই কোনো 
দেশের অর্থনীতি নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নেয় । রুশ-বিপ্লবের 
পর এ ধারণ! ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিলো! । তাই রুশিয়ায় নবজাত “বিপ্রবী-সর- 
কারকে ১৯২১ সালে “নতুন অর্থ নৈতিক নীতি” [বিওক্ণ 7:০07502080 ০11০5 
সংক্ষেপে বি.ছচ,] গ্রহণ করতে হয়েছিলো । 

৫) ১৯১৭ সালের 'অক্টোবর-বিপ্লব” যে নতুন “সরকারের? জগ্ম দিলে! সেই 
সরকার ছিলো মার্কসবাদী এবং 'ধনবাদ” বা “ক্যাপিটালিজম”কে সমূলে উৎপাটন 
করতে অঙ্গীকার-বন্ধ । এই নতুন চক্রিত্রের “সরকারের, প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে প্রথম 
ও অভিনব এ ব্যাপারে কোনো! সন্দেহ ছিলে! না । 

৬) মনে রাখতে হবে, রুশিয়ার বিপ্লব-সংগঠন ও সেই বিপ্লবকে রক্ষা করার 
কাঁজ কোনো “শ্রেণীর দ্বার! হয়নি, হয়েছিলো! একটি “পার্টির দ্বারা! ঘার1 নিজে- 
দের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি ও অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেছিলো! । 
“কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো”তে বল! হয়েছে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিকে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে 
সংগঠিত করার ক্ষেত্রে “সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্ব থেকে অনেক বেশি অন্রাস্ত-_কেনন। 
“সমাজতন্ত্র সামাঞ্জিক “সচেতনতার” ( 001556100577955 ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । 
মার্কস বিশ্বীস করতেন, বিপ্রব সংঘটনের দ্বারাই মানুষ ও মানব-গোষ্ীকে “কমি- 
উনিস্ট সচেতনতায়, উত্তরিত করে দেওয়া যায়। মার্কস বিশ্বাম করতেন, নতুন 
সমাজ-ব্যবস্থা থেকে “নভুন-মান্কষণ স্ব তংস্কত্ভাবেই জন্ম নেবে। কিন্তু লেনিন 
মনে করতেন সর্বোচ্চ সচেতনতায়-উদ্ব্ধ একটি সের! (5110 ) পার্টিই পারে 
শ্রমজীবী মানুষের মধো বৈপ্লবিক সচেতনতাকে সঞ্চার করে দিতে । লেনিনের 
বিশ্বাস ছিলো! স্বতঃম্ক.ভাবে নয়, নতুন সমাজের জন্ত নতুন ধরণের মানুষ সৃষ্টি 
করে নিতে হবে। 

৭) রুশ-বিপ্রব পৃথিবীর দিকে দিকে পিছিয়ে পড়া জনগণের মুক্তি-সংগ্রামে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো । মজার বিষয় এই যে, যদিও মার্কস- 
বাদ বিশ্বের ষে কোনো দেশের “যুক্তির? (11:96:07) ব্যাপারটিকে মান 
ধেরই “মুক্তি” বলে গ্রাহু করেছিলো! তথাপি মার্কস ও তার কিছু অস্্গাষী সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্ধী ধরে অনগ্রসর এশিয়া ও আফ্রিকায় জনগণের 'জাতিখ্' এবং 
ধুক্তি'র (11555200, ) অধিকারের ব্যাপারটিকে প্রায় তাঁষেন নি বললেই 
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চলে। বাতিক্রম কেবল ভারত ও চীন। এই ছুইটি “দেশ' সম্বন্ধে তাদের কিছু 
ভাবন! চিস্ত/! অবস্থ ছিলো | 96101911570 (শ্বাদেশিকতা|) ব্যাপারটিকে 
ইউরোপেরই ইন্দ্রিয়গোটর বস্তু ( 01600006180) ) বলে ধরে নিয়ে, মার্কসবাদী 
তাত্বিকের ইউরোপই উপযুপরি বুর্জোয়া ও সর্বহার! বিপ্রব-সাধনের উপযুক্ত ভূমি 
বলে ধরে নিয়েছিলেন । লেনিনও বলেছিলেন যে, সর্বহারারাই সেই শ্রেণী যাদের 
কোনো অজিত অধিকার নেই, তারাই মান্ষের ঘুক্তির সংগ্রামে যথার্থ অগ্রদূত । 

৮) মার্কসীয়-তান্বিকদের এই ধারণ! অবশ্ত ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ধাক্কা 
থেয়েছিলো। ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিভিন্ন মহাদেশে বাণিজাক ও রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে তাদের প্রতিপত্তি উনবিংশ শতার্ীর শেধার্ধে 
খুব বেড়ে উঠেছিপো! | এই তৎপরতার বর্গনাম (061006780০) হলে! “সাম্রাজ্য 
বাদ? ( [78101151190 )। এই শতার্ধীতে ধনবাদী-অর্থনীতির দৌলতে পশ্চিম- 
ইউরোপ প্রাচুর্যের 'আস্বাদ লাভ করেছিলে! | অল্পসময়ের মধ্যে “সাআজাবাদ 
ধন্তন্ত্রের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলে! | লেনিন ও রোজা! লুক্মেমবার্গ এই 
ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে ধ্বংসোনুখ ধনতন্ত্বের শেষ 
বলকানিই হচ্ছে তথাকথিত “সামাজ্যবাদ?। সুতরাং এই “সাম্রাজাবাদকে কোনো- 
ভাবে দুবল ও ধ্বংস করতে পারলে ধনতন্ত্রের পতনও ক্রুত ঘনিয়ে আসবে । সমন্ত 
শ্মোসালিস্টদের আশংকা ও আকাজ্ষা ছিলে! এই বে, সাআজ্যবাদী-নীতি 
অনতিবিনম্বেই বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে যুন্ধ বাধিয়ে তুলবে এবং সেই যুদ্ধ ধনতন্ত্রের 
কব রচনা করবে । এই অবশ্বাস্তাবী যুদ্ধকে ধনতস্ত্রের পতনের কাজে বাবার 
করার জন্ক লেনিন, রোজ! লুক্সেমবাগ ও অন্ান্য বলশেতিকরা! প্রস্তুত হতে শুরু 
করেছিলেন । 

আবার এই ঘটনার একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়াও কৃষ্টি হচ্ছিলে! । সাম্তরাজাবাদী 
স্তরে পৌছে “ধনতন্ত্রঁর সমৃদ্ধি এমন বৃদ্ধি পেয়েছিলো যা আরেকটি প্রবণতার 
( ০৮-:90০0) জন্ম দিয়েছিলো । তার নাম শোধনবাদ” (1২০৮1510215) । 
জার্মানীর স্তোপাল ডেমোক্রাটিক প'টিসহ পশ্চিম ইউরোপের অন্থান্ স্যোসালিস্ট 
ও লেবার পার্টিগুলিও এই “শোধনব'দের' প্রভাবে আচ্ছন্জ হয়ে পড়তে শুরু করে- 
ছিলো। সেখানে নানা! স্ুযোগস্থৃবিধ। লাভ করে শ্রমজীবী মানুষদের ক্ষোভও 
স্তিমিত হয়ে পড়ছিলো! | বিপ্লব ছাড়াই নিজেদের মান ও মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় 
তাঙ্গের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হচ্ছিলো! যে “সরকারের” উপর শ্াস্তিপূর্ণ উপায়ে 
চাপ হুষ্টি করে কিন্বা সমঝোতার মাধ্যমে স্থযোগন্ববিধ! লাভ করা যখন সম্ভব 
তখন “বিপ্রব' কর! অর্থহীন । পরস্ত গণতাম্মিক উপায়ের যাধামে সরকারের উপর 
প্রভাব ও নিয়ক্ণ বিস্বৃত করে “সরকাব্েে' অধিষ্ঠিত হওয়া যে অসম্ভব নয় এমন 
বিশ্বাসও দানা বেঁধে উঠতে আরস্ত করেছিলো । ১৯০০ লালে ফরামী বুজেোয়! 
“সরকারে, কিছু শ্তোসালিস্টের অংশগ্রহণ ভবিষ্কতে ক্রোসালিস্ট-নিয়ছিত 
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ফরাসী-সরকারের প্রতিষ্ঠার পথকেই স্থুগম করেছিলো! । প্রায় একই সময়ে ব্রিটে- 
নের পার্লামেপ্টারী রাজনীতিতে শ্রমিক-দলের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ 
করেছিলো । এই সমস্ত ঘটনীপ্রবাহের ফলে ধনবাদী রাষ্ট্রে ফোনো রকমের 
সংস্কার-চেষ্টা যে অলীক স্বপ্ন মাত্র এ ধারণার অবসান হয়ে এ বিশ্বাস চাড়া দিয়ে 
উঠলো! যে শাস্তিপূর্ণ উপায়েও “বিপ্লব করা সম্ভব । ইউরোপের ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্র 
গুলিকে উৎখাত করার মার্কসীয় পরিকল্পনা এই নতুন শোধনবাদী বিশ্বাসের ফলে 
অতলে তলিয়ে গেলো । 

কিন্তু পূর্-ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই প্রবণতা অন্তপস্থিত থাকায় লেনিন 
তার পুরনো বিশ্বাসে ্িত ছিলেন ঘে ইউরোপে 'শোধনবাদ, সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত 
হয়েছে । ১৯১৪ সালে ইউরোপের বিভিন্ন সরকার-সমূহকে শ্রমিক দলগুলির 
সহযোগিতা আশাহত লেনিনকে এক নতুন আন্তজণতিক-আন্োলন আর্ত 
করতে প্ররোচিত করেছিলে! । ১৯১৫ সালে 2101069210-সন্মেলনে এর 
সুচনা! হয়। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্রবের অসাযান্ত সাফল্য এই আন্দোলনের জগ্য 
একটি শক্ত জাতীয়-ভিত্তি লাভ করেছিলো । তৃতীয় অথবা প্রথম “কমিউনিস্ট 
আন্তজাতিক" গঠনের দ্বারা ধনতন্ত্রকে উৎথাত করার এক বিশ্বব্যাপী সংস্থা গড়ে 
তোল! সম্ভব হয়েছিলো। 

যদি রুশ-বিপ্রব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিম-ইউরোৌপে অনেকগুলি বিপ্লব ঘটে 
যেত তাহলে বলশেভিকদের প্রথম “ক মিউনিস্ট-আস্ত্জাতিকের” মনো গত অভি- 
প্রায় চরিতার্থ হতো | কিন্তু দেখ। গেলো যে বিপ্রব-এর বীঙ্গ ইউরোপের মাটিতে 
অঙ্কুরিত হল না, পরস্ক এশিয়ার উর্বর-ক্ষেত্রে তা ভ্রত বিকশিত হয়ে উঠলো । 

৯) ১৯০৫ সালের রুশিয়ার বিপ্বব ব্যর্থ হলেও তার ধাকা তৃর্কা, পারস্য ও 
চীনদেশের বিপ্রব-আকাজ্ষাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিলো! ৷ ১৯১৭ সালের 
রুশ-বিপ্রব-এর জন্য মধ্য-এশিয়া, পারস্য, ভূক্কা ও মিশর সহ সমগ্র মধাপ্রাচ্য 
সাম্রাজ্যবাদী গ্রেট-ব্রিটেনের বিরুদ্ধে রুশিয়ার একাত্ত সহচর হয়ে উঠলো | ভারত- 
বর্ধ ও আফগানিস্থানের জাতীয়তাবাদী-আন্দোলন স্বভাবতই রুশিয়ার মুখাপেক্ষী 
হলে! । বিপ্রবোত্তর-রুশিয়া চীনের উপর অতিরাষ্টিক (5005-057101091018] ) 
অধিকারসমূহ শ্বেচ্ছায় ত্যাগ করায় চীনের কাছে “%শিয়।', মর্যাদা ও সহানুভূতি 
লাভ করলো । 

১০) যে কারণে ১৭৮৯ ও ১৮৪৮ এর বিপ্রব ফ্রাম্দে সংঘটিত হলেও তার 
প্রভাব ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যায়নি তেমনি ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্রবও "পশ্চিমে" 
বিস্ৃত না হয়ে অনগ্রসর পূর্বমুখী এশিয়! মহাদেশের দিকে দিকে নিজের প্রভাবকে 
ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলে। । লেনিন তার জীবনের শেষতম এক প্রবন্ধে নিজেকে 
পাত্বন! দিয়েছিলেন এই বলে যে ইউরোপে “বিপ্লব” ঘটাতে রুশ-বিপ্লব ব্যর্থ হলেও 
প্লাচা দেশগুলি বৈপ্লবিক-আন্দোলনে সামিল হয়ে পড়েছে । তিমি জানতেন 


৬২ অক্রোবন্-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা! সাহিত্য 


রুশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষেই বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বাস । 

১১) এই বিপ্লবের প্রশাবে পশ্চিম-ইউরোপে বিপ্রব সংগঠিত না হলেও 
তখনকার পরাধীন এশিয়া ও আফ্রি চার জনগণের মুক্কি-সংগ্রামে ব্যাপক ও সুদূর- 
প্রসারী প্রভাব সঞ্চার করেছিলে! | ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্রব পথিবীঞ ভার- 
সাম্যকে বদলে দিয়েছিলে! । ১৯১৭ সালের পরে পৃথিবী স্পষ্ট ত; দুটি ভাগে 
'বভক্ক হয়ে পড়েছিলো । একদিকে পশ্চিম ইউরোপ ও অন্ঠান্তি অগ্রসর ইংরেজি- 
গাষীদ্দের, 'অপরদিকে পৃথিবীর বাকী সংঘবদ্ধ দেশগুলি। এ ভারতীয় পুরা- 
শর সেই সমুদ্রমন্থন-জাত লক্ষ্মীর মাবির্ভাবের মত ঘটনা । ১৯১৭ সালের রুশ- 
বিপ্রবের উত্তাল দিনগুলি রাজতগ্র, ধনতন্র ও সাম্রাজ্যবার্দীদের অত্যাচার ও শোষণ 
[দয়ে তৈরি মিনারগুলি একের পব এক গুড়িয়ে দিয়েছিলে!»বারা নীচুতলার 
ণাশ্ষ তারা! উঠে এসেছিলো উপরে, আর ঘারা উচু তলার শোষক শ্রেণীর মান্য 
তার! নিমূলল হয়ে গিয়েছিলো বিপ্লব-এর রথচক্রের নীচে । পৃথিবীতে প্রথম 
প্রঠিষ্ঠিত হয়েছিলো এমন এক “সকার”, যার কথ! পৃথিবী পূর্বে কথনে! শোনে- 
নি--'সণহারাদের সরকার" | বিএব-লক্ী জগৎকে উপহার দিয়েছিল শোষণমুক্ত 
এক মানব সমাজের ।৩ পৃথিবীর সমন্ত নিপীড়িত, শোধিত, পরাধান জাতি ও 
মাহযের কাছে তাই “অক্টোবর বিএখ'-এর গুরুত্ব ছিলো! অসামান্ত | 

১২) অক্টোবর মহাবিপ্লব আরেকটি কারণে ছিলো! পৃথিবী শোধিত নিপীড়িত 
ও মুক্তি সংগ্রামীদের কাছে বরণীয়। ১৯১৭ সালে যে “বিপ্রব/-শিশু রুশিয়ায় 
ভূষিষ্ট হয়েছিলে! তাকে বাঁচয়ে রাখার চেষ্টায় যে দূরদশিতা, দৃঢ়তা ও শ্রকোর 
মহান্‌ নিদর্শন রূশীয় কমিউনিস্ট-পান্, তার নেতৃবৃন্দ ও সংগ্রামী জনগণ রেখে- 
ছিলেন ত। আজ “ইতিহাসে” পরিণত হয়েছে । দেখতে দেখতে তীর! সমগ্র দিক 
থেকে "অনগ্রসর তাদের সগ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক-দেশকে কৃষি-বিজান ও 
প্রযুক্তিবিদ্ঠার সাহায্ শুধু ব্বনির্র করা নয় এক প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ হিসেবে 
গড়ে তলে বিশ্ব-সাম্রাজাবাদকে দুর্বল করে দিয়েছে । অবশ্তট সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
স্মরণীয় যে, রুশিয়ায় বিপুল গ্রাকৃতিক ও খনিজ-সম্পদ-থাকার দরুণ ও পরিকল্লিত- 
ভাবে তাকে ব্যবহারের নিপুণতা এতো ত্রুত সোভিয়েট রুশিয়াকে অর্থ নৈতিক 
দিক থেকে শ্বনির্তর করে তুলেছে । সমাজতন্ত্রকে সুরক্ষিত ও স্তপ্রতিষ্ঠিত করার 
জন্ত 'সৌভিয়েট সরকার" বিপ্লবোত্তর দিন গুলিতে উন্নত পশ্চিম-ছুনিয়া ও বিশেষ 
করে আমেরিক'র কাছ থেকে ব্যাপক “অর্থনৈতিক সাভাধ্য' নিতে কু! করে 
নি। ফলে, অল্পসময়ের মধো সোভিয়েট-রুশিয়। অর্থ নৈতিক ও সামরিক দ্দিক 
থেকে অমিত শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে । 

১৩) তাই বিপ্রব-এর মধা দিয়ে রাষ্টর-ক্ষমতার হস্তাস্তর শুধু নয়, সমন্ত আঘাত 
ও অপঘাত থেকে বিপ্লবকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় সে শিক্ষাও পৃথ্থিবী লাভ 
করছে আজও । রুশ-বিপ্লবই উনবিংশ শতাব্বীর ধনতান্ত্রিক বাবস্থার বিরূদ্ধে 


্ বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাৰ ৬৩ 
এশিয়। ও আফ্রিকার বৈপ্লবিক সংগ্রামকে নিরন্তর অন্প্রেরণ! জুগিয়ে আসছে । 

১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্লব যে মহা-বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটিয়ে জগৎকে 
সচকিত করেছিলে! তার তাৎপর্য বুঝতে আজ কারো অস্থবিধা হয় না; কিন্তু 
১৯১৭ সালের আগে-পিছের বেশ কয়েক বছর এ বিপ্লবকে [নিয়ে মানুষের মনে 
নান! বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিলো । এটা হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিলো] । হঠাৎ" 
আলোর ঝল্কানি অনভ্যস্ত চোখে এসে পড়লে সে হতচকিত হয়ে পড়ে, অনেক 
স্পষ্ট জিনিযও তার কাছে অস্পষ্ট বলে প্রতিভাত হয় । তাছাড়া ১৯১৭ সালের রুশ- 
বিপ্লব ঘদিও ২৫শে অক্টোবর অস্থায়ী-সরকারকে ক্ষমহাচ্যুত করে নতুন সরকার 
প্রতিষ্ঠ। করেছিলে! তথাপি রুশিয়ার প্রায় সবত্র সেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ একদিনেই 
বিস্ৃত হয়নি । রুশিয়ার মতো অতবড় দেশে তা সম্ভব৪ ছিলে ন1। তদুপরি 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিপ্লবের পরেও নান! জায়গায় আক্রমণ, ছোটথাটো সংগ্রাম 
ও নান! অপগ্রচার্রে “বিপ্রবের” ফলকে বার্থ করতে চেয়েছিলো 

সবোপরি ছিল নাস্রাজাবাদী শক্তিগুলির বিশ্ববাপী অপপ্রচার | ১৯১৭ সালের 
রুশ-বিপ্লবের সফলতার কথা জানলে বিশ্বের শোষিত মানুষদের মধ্যে তীব্র প্রতি- 
ক্রিয়া হবে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সাঞজাজাবাদদীদের অস্তিত্ 
বিপন্ন হবে একথ| বুঝতে সাম্রাজাবারদী শক্তিগুলির বুদ্ধির অভাব হয়নি-_তাই 
তারা যতদ্দিন পেরেছে, নানা কৌশলে, রুশ-বিপ্রবের এ্রতিহাসিক সাফলোর কথা 
গোঁপন করার চেষ্টা করেছে । ফলে, বিশ্বের বত দেশের মান্গষ কুশ-বিপ্লবের সঠিক 
চিত্রটি বেশ কয়েক বছর ঠিকঠাকভাবে পায়নি । 

খোদ রুশ-দেশের অনেক বলশেভিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এমন কি লেনিনের 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠঅনেরাও বিপ্লব-এর পরেও দীর্ঘকাল এর স্বদুরপ্রসারী তাতপর্য বুঝে 
উঠতে পারেননি । সেই ন1 বোঝাটা তারা মনে পুষে রাখেননি, পরম্ধ তাদের 
নানা অহংকৃত বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রকাশ করে লোককে আরো বিভ্রীস্ত করে- 
ছেন। আমর! কিছু কিছু উদাহরণ দেবো-- 

(১) অক্টোবর-বিপ্লবের ছু সপ্তাহ পরেও লেনিনের সুহদ ম্যান্সিম গ্কী তার 
পত্রিকা “০৮৪5৪ 2147৮ লিখেছেন “31170 £8090105 210. 0197 
5০7:00]9721005 8 401)00155 26 105101006 169.0-1016 (0:81 1 9০. 
০82] 7২০৮০13001)--95 2:171216657 046 80০6 1615 00০ 10980. 00 ৪1381- 
০055 006 1010) 01 006 0:0165020150 2120. 055 65010007.106 
/01101016 01955 ০2000610811 00 1621156 01720161710. 15 236101- 
106102778 আ10) 105 019০0, 220. 05108 00 562811) 6186 :2৮০010000- 
2 20006 01 096 00160911906 00 06 1110) 0০ 5০০ ৪ 00৩ 
০০ ০0106 চয11] 06.17710৩ আ0:15256 01855 13135013060 81107 2৫%61- 
0015 200. 2580. 00678 00 00205860000, 055 01015081186 076 


৬৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা! সাহিত্য 


12807510115 102 005 01581905101) 5612561555, ৪0 1905 
০1018755 000: 10101) 1206 1,612112) 706 00০ 01015081196 111 10252 
0 8.000101৮.৮6 

বলশেভিক-পার্টির আরেক প্রবীণ ও প্রধান সদশ্য [80510 [25517 
স্থইডেন-প্রবাসী তাঁর পত্বিকে একটি চিঠিতে লিথেছিলেন-_ 

“105 30151965155 21061 50005171178 002121765105 80 ০00০0 
[৮1106 11050051722 121154 00 158.01 21 26120106116 51101) 
(11061 0200655 2170. 0165 £0 01 15500175 06 00016225 012 00611 
0চাঠ। 125901791011105 09115. £৯11 ৮০11 1950101175 00 27 210. [6 
12621050105 1001] 06 710000101 210 09105790103 10690551511 
002 81000163 2 0106 10176 212 05175 0৫ 1)00801, 11 00০ 1580- 
176 03015176515) 1217001065১ 221109512৮১ [২5100৬, 20০60618৯ 108৬০ 
০0176 21000) 25:09000)8 1,61011) 21701196515) ৮710 1:610911) 
25 10710010001910151176 25 ০৮৩৫ 2100 ০8121706 0০ 02151902000 
21661 00611 86016006. 1 212 80810 06 09001090125 019,010 1197 
0660 21087915515 0£ 0175 চ51)016 115 01 চ১20:0819.0, 21327:01)5, 
250 01010815 00810105.৫ 

০:০৪ ছিলেন এমনি একজন বিশ্বস্ত বলশেভিক যিনি পরবর্তীকালে 
নেতৃস্থানীয় কুটনীতিবিদ্‌ হয়েছিলেন, কিন্তু, বিপ্লবোত্বর দিনগুলিতে তিনিও 
পার্টির কাজকর্মে দিশেহার! হয়ে পড়েছিলেন । লেনিনের আরেকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধব 
59010903017, ড০:০55]:৮-র সেই সময়কার 'প্রতিক্রিয়ার কথা বিবৃত করতে 
গিয়ে লিখছেন “ ৬০:০৮, 2০০০9701778 [0 115 ০0৬/1 568661061)69 
010 10001021105 € 1] 006 00110900106 0৫ 0186 00151861155 (0৬ 2100- 
[0106১ 001 10 17221011165 01 006 80151825115 €০ 00 85011105 
51510910) 27১0 1589.0060 0০ ৮/1)016 1080061 25 ৪8 805010 2.৫ 
ড21700102) 2 51080 1200৮ 02 চা1)101) 002 3015156৬105 ৮9010 
01620 056] 0600 15 

স্বয়ং 9010900097)-ও এই ছ্িধাদ্বন্ছের উর্ধেবে ছিলেন না । লেনিনের সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারের সময় তিনি লেনিনকে অতান্ত উদ্বিগ্রভাবে এই প্রশ্নগুলি করে- 
ছিলেন--”[511. 00০ ৬1801111101), 85 21 014 ০9101906 ০0৫ 50125, 
₹/1)00 1১ £01108 019 10010 2 ৬৬180 15 01715 ? 15 01015 25811525207 
016 01 ১০9০$911510 01). (1৫ 15191)0 01 0700019, রা 90 2 10015 
83661075152 5০216 ? 1 0818 1900 10130575081) 10 


লেনিন তীর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে হাসিমুখে আর যে 


বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ৬ 


কথাটি বলেছিলেন তা! শুনে নিশ্চয়ই ্বিধাগ্রস্ত 90101907) আরো ছিধাত্বিত হয়ে 
ছিঙ্গেন এমন অনুমান করে নেওয়া যায় । লেনিন তার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন 
**০.] 552 5081 215 51000068876 5০০ 5100019675. ৬611, 5০ 1১৪৮০ 
217001761 5001010152 50101158-"- 16 15000 2. 011550101). 04 [45818 2. 
৪11) £51701617)61), 1] 5016 0) 70551201015 15 17021615 906 1013956 
01070061) 12101) আ6. 10050 0855 07) 005 25 6০ ৪ 50114 
15ড01150101"-৮৮ 
যা ছিলো লেনিন, স্টালিন ব৷ টট্স্বির কাছে পরিষ্কার তা অনেক প্রথম সাবির 
বলশেতিক নেতার কাছে ছিলো হেয়ালি ও দুবোধ্য । সাধারণ মান্তষের কথা আর 
নাই বা ভৃূললাম ; তার! শুধু বলশেভিক-পাটির নেতৃত্বে অচল বিশ্বাসী ছিলেন। 
লেনিন, স্টালিন, ট্রটঙ্ষি তাদের শোষণমুক্ত করেছেন এবং তারা এমন কিছু 
করবেন না যাতে কুশিয়ার শতাব্দী-ব্যাপী অন্ধকার দিনগুলি আবার ফিরে আসে । 
বিপ্লব আর তার পরবর্তী বেশ কিছুকাল রুশিয়ার ঘটনাবনল, টালমাটাল দিন- 
গুলিতে কিছু কিছু বলশেভিক নেতা ও মিত্রদ্দের মধ্যে যে অবিশ্বীস ও সন্দেহের 
কালোমেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলো! তার পূর্ণ সদ্ধবহার করেছিলো! সাম্রাজ্যবাদী 
দেশসমূহ | বিশ্বজোড়া নানা প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে তারা জগণ্ডকে বেশ কিছুদিন 
বিভীস্ত করতে পেরেছিলো । অবিশ্রাম মিথ্যা ও কল্লিঠ খবর ছেপে তারা! রুশ- 
বিপ্লবের ঠিক চিত্রটিকে বারবার আড়াল করবার ধথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলে! । 
অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তি রুশশাবপ্রবের সার্থকতায় 
ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলে! এ ব্যাপারে কোনো! সন্দেহ নেই । ১৯১৭ সালের 
ভারতবর্ষ ছিলো রাজনৈতিক দ্বিক থেকে ঝঞ্চা-বিক্ষুব্দ। বঙ্গভঙ্গরদ-আন্দোলনের 
সার্থকতায় তখন অবিভক্ত বাঙলাদেশ উত্ভাল, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পাঞ্জাবে 
বিক্ষোভ তখন তুঙ্গে, কংগ্রেস দল নেমে পড়েছে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে । 
সন্ত্রাসবাদ মাথ। চাড়া দিয়ে উঠেছে বাডলায়, পাঞ্জাবে ও অন্থন্র | ভারতীয় বিপ্র- 
বীরা পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশের নানা! গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, শ্রমিক-কষকদের আন্দোলন 
দানা বেধেছে চারদিকে | সুতরাং শাসক ইংরেজের শঙ্কিত হওয়ার সঙ্গত কারণ 
ছিলো । রুশদেশে সর্বহার!-বিপ্রব সার্থক হয়েছে, লেনিন “বিশ্ববিপ্লবের' ডাক 
দিয়েছেন--এ সংবাদের সাংঘাতিক গুরুত্ব অন্ধাবন করে ইংরেজ রাজশক্তি সব- 
শক্তি নিয়ে প্রচারে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিলো । বলা! বাহুলা, এই প্রচার 
ছিলো! মিথ্য দিয়ে সত্যকে আড়াল করবার অপচেষ্টা । অবিভক্ত বাঙপা দেশে 
সমত্ত ইংরেজ-ৃনয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র মিথা। অপগ্রচারে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে- 
ছিলো । এই অপপ্রচারের জাল ভেদ করে সত্য অনুসন্ধান তখন বড় কঠিন 
ছিলে! । ১৯৩০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'ক্ুশিয্ার চিঠির তৃতীয়পত্রে 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “মস্কো” থেকে যখন নিমন্ত্রণ "এলো তখনো! বলশেভিকদের 


৬৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণ! ছিল না । তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই 
উপ্টো-উল্টো কথ! শুনেছি । আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিলো! |» 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও ১৯৩০ সাঁলে যখন একথ| বলতে শুনি তথন বুঝতে 
অস্থবিধা থাকে না, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের রুশ-বিপ্রব সম্বন্ধে ধারণা! কত 
অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত ছিলে! । এট নিঃসন্দেহে সাত্রাজ্যবার্দী ইংরেজ রাজশক্তির সত্য- 
সংবাদ গোপন করার অসাধারণ প্রশাসনিক-দক্ষতার প্রমাণ । সেই অপপ্রচারের 
কিছু কিছু নমুনা আমরা দেবো । 

১৯১৭ সালের "ই নভেম্বর ( পুরনো রুশ-ক্যালেগার অনুধাঁয়ী ২৫শে অক্টো- 
বর) তারিখে বলশেভিকরা যখন “পেট্রে'গ্রাড দখল করে নিয়েছে, মন্ত্রীসভার 
সমন্ত সদস্ট ( কেরেনেস্কি বাদে ) গ্রেগডার হয়েছেন_-৮ই নভেম্বর তারিখে নতুন 
“সোভিয়েট সরকার' শাস্তি ও জমির ব্যাপারে “ডিক্রি' জারি করে দিয়েছেন-__ 
তারপঞেও ৯ই নভেম্বরের কলকাতাস্থ “711০ 96966500978, পত্রিকায় বড় বড় 
অক্ষরে এ থবর ছাপা হচ্ছে__ 

+চ২155191) (51805 
বি৩জ/ [২০৬০] 1) 76009£180 
৬৬৮০1100021 £১117060 
[121709010 506901) 05 16216176515 

£৯০ 0706 01511000021 52111910061) 1৬. 12151755105 5810 01086 
11517091150 206০0000009 59120 0০0০] ০০৭ ০০ 50011:9552৫ 
11000001069]. 

একই পত্রিকা আবার ১০ই নভেম্বর তারিথে লণগ্ডন থেকে প্রেরিত “রয়টার- 
এর প্রোরত ৮ই নভেম্বরের সংবাদ ছাপিয়ে লিখছে-__ 

2006 1593 ০061590 (০19£02105 010 (1০ 0910121 0600- 
৪৫ £১£০15০55 17501) 15 50০৮ 2 017) 1701)05 0৫ 036 1৬1 8.51179818509, 
509216 01090 0106 1৬12501009811305 1010 010 0105 070 1086 21725- 
620 012 17311150215--+১+ 

১৪ই নভেম্বর একই পত্রিক1 73019 [55-এ সংবাদ পরিবেশন করছে 

“17২174707২0 55 
[310 4৯0 54 ্বিক্রে 2517২007২40 
১05, ১57,090 000791575 
ঢ00১11,1,41055 [যান ০0ঞচাাাঞ়া, 
750৮৮:০700 চঞাল 005 ৮045১1৯17০2 

[6 186650 61681900 0010 [05518 11001020655 01790 036 

10911091155 05206 009৬০111057 15 1070 2৮85 5600615 


বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ৬৭ 


4651201151760. 75161065815 15 12০9: 00 106 176318156 70০6:০- 
£20 1010 21) 2105 0 2005000 1007 20. 16 15 502060. 0080 006 
09595820155 1582 51050 ড/10) 006 01051510291] (05612107617 
22105 006 1:0985100911505-1 10905 10581 00 16161265155 1856 
5612201758181502 9610 ৪30 0196 ০1716119010 502103019, 
71£1707)60085 02217 01805 10 66092190106] 2150 0196 
19805 061256180 5০6] 00 1010862 00286 605 030561001006176 01 
[21017 006 06100027 £১561005 0985 0811 2 20 000120610.৯ 
এই সমস্ত থবর যে সর্বাংশে অসত্য ছিলো! এমন নয় ; কিন্তু পরিবেশনার 
চাতুর্ষে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইতো! ত! হচ্ছে রুশিয়াতে লেনিনের নেতৃত্বে 
য!হচ্ছে তা রুশদেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। অত্যন্ত স্থকৌশলে লেনিনকে 
45561770091) 4১০০ ও তার বলশেভিক দলকে “][9%17091150 বলে বিশ্বের 
কাছে তার ও তাঁর দলের ভাবমূতিকে হেয় করবার চেষ্টা চলেছিল । 
১৫ই নভেম্বর 76 50862522875 কাগজ ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম ছুই কলম জুড়ে 
27580. 110€শদয়ে সংবাদ দিচ্ছে-_ 
[7779৮5৬1070 
317,00705% ছ[ত্ুা £চ00 2770000২410 
00715] চাদ 0 ছা 05 8 407004 815575 8850 
[দাবার ১4710109 35. ০21৬ 
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বাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি সহান্তে জানান 
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কলকাতার জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি লেনিন ও অক্টোবর বিপ্রব-সংক্রাস্ত 
খবরাখবর যা 'রয়টার+ মারফত পেত বিনা মন্তবো তাই ছাপিয়ে দিতো । ১৯১৭ 
সালের ১ল| ডিসেম্বর তারিখে এ পত্রিকায় 'রয়টার+ প্রেরিত একটি খবর মুক্রিত 
হয়। মিথ্যা অপপ্রচার কোন্‌ পর্যায়ে পৌছতে পারে এই খবরটি তার গ্ররুষ 
উদ্বাছরণ-_ 
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এই সমস্ত অপপ্রচারে ঘে কেবল ভারতবর্ষ বা অবিভক্ত বাঙলাদেশের মাঞ্গ- 
ষের] বিভ্রীস্ত হয়েছিলেন এমন নয়, আমেরিকার মত সুদূর মহাদেশেও নতুন 
সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী তৈরি হয়েছিলো । আমেরিকার 
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175 ০8:0০ 19০০ বলা হয়, ধাকে ১৯৩২ সালে ক্র্যাক গাণ্ড হোয়াইট” নামে 
একটি ফিল ১তরিতে সাহাযা করার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ায় অখমন্ত্রণ জানানো 
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[:917£5601. চ7741,০5-এর এই বিবরণ থেকে বোবা! কঠিন নয় যে রুশিয়ায় 
নবজাতক সোভিয়েট সমাঁজতান্ত্রিক-সরকাঁরের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমতকে বিকৃত ও 
অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে কিভাবে তাদ্দের মনকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট 
আদর্শের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিলো । ১৯৩৩ সালেও রুশিয়াতে 
যেতে হলে একজন বিদেশ'কে জুতোর ফিতে, টুথব্রাস, কালি, পেম্সিল এমনকি 
টয়লেট পেপারও সঙ্গে নিতে হবে, তাঁর মানে, বিপ্রবোত্তর-রাশিয়া দেশকে 
কতখানি নিংস্ব, রিক্ত করেছে ত৷ প্রমাণ করা । তাছাড়। সেখানে গেলে একজন 
বিদেশীকে অবিরাম গুপ্ুচরদের নজরে থাকতে হবে । সবচেয়ে বড় বিপদ সেখানে 
মাচগষকে ধরে ধরে “কমিউনিস্ট বানানোর পদ্ধতি । এই ধরণের অপপ্রচারে 
“সোভিয়েট রুশিয়া' সম্বন্ধে শুধু আমেরিকা মহাদেশে নয় বিশ্বের প্রায় সবত্র 
মান্নষের মনে একটি প্রবল ভীতি স্ষ্টি কর! সম্ভব হয়েছিলে। ৷ 

যাই হোক তবু অক্টোবর-মহাবিপ্রবের ঢেউ ইয়োরোপে বিশেষ করে জার্মানী 
ও অস্ট্রিয়াতে ভেঙ্গে পড়লে! । বিপ্রবের পরিবেশও ছুইটি দেশে তৈরিই ছিলো । 
এই ছুইটি দশের মানুষ সর্বগ্রাসী মহাধুখ্ের কলে গড়ে স্যুধা ও হতাশায় ভরিয়- 
মান হয়ে নিজ নিজ দেশের সাআ্াজ্যবাদী-সরকারের প্রতি রুই হয়ে উঠেছিলে!। 
তার। দেখেছিলো কিভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণ তাদের স্বৈরাচারী সর- 
কারকে সমূলে উৎখাত করে, যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দেশকে উন্নয়নের দিকে 
অগ্রসর করে দিচ্ছে। 3:256-1-/6০%৪]-চুক্তির পর জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে 
যুদ্ধরত জার্মান সৈম্থবাহিনীকে পশ্চিম সীমান্তে পাঠানো হয়েছিলো । চুক্তির ফলে 
সোভিয়েট ও অগ্রবর্তী জার্মান সৈন্-বাহিনীর মধ্যে একটি সৌহাপ্য গড়ে উঠে- 
ছিলো । জার্মান সৈচ্ঘবাহিনীর মনোবল তারপর যথারীতি ভেঙ্গে পড়তে শুরু 
করে। ফলে সৈম্তবাহিনীতে অসস্তোষ বাড়ছিলো । অস্ট্রিয়ার সৈচ্ঠবাহিনী- 
তেও এ একই কারণে ক্ষোভ বেড়ে উঠছিলো । ফলে, আর যুদ্ধ নয়, শাস্তির 
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জন্য জার্মান সৈশ্তদের আকাঙ্ষা বেড়ে উঠে । যুদ্ধের প্রতি অনাগ্রহ বৃদ্ধি পাবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামরিক দক্ষতারও মান নেমে গিয়েছিলো ।--ফলে জোট বন্ধ 
( ঢ/0৩00 ) সৈল্কবাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটতে লাগলে! । 
এই ক্ষুক্ধীঃ পিছিয়ে আস! সৈন্তবাহিনীই ১৯১৮ সালে এক বিপ্লবের মধা দিয়ে 
ড৬/111,5]0-এর “সরকাব্কে” উৎখাত করে । 

একথ! অবশ্ু ঠিক, ১৯১৮ সালের জার্মান-বিপ্রবকে সমাজতাস্ত্রিক-বিপ্লব বল! 
যায় না । জার্সান-বিপ্রব ছিল বুর্জোয়া-বিপ্রব | জার্মানীর “সোভিয়েট”গুলি ছিলে! 
বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের একান্ত বশংব্ধ কেননা এই সোভিয়েটগুলির নিয়ন্ত্রণে 
ছিলেন সেই স্তোসাল ডেমোক্রাটর! যারা ছিলেন রুণীয় মেনশেভিকদ্দের মতে|। 
এটাই প্রমাণ করে জার্মানীর বিপ্লবের ভিত্তি ছিল দুর্বল । নইলে [২03৪ [.11- 
00501:5 ও [87] [151510৩০-এর মতো! কমিউনিস্ট নেতাদের নিষ্ঠুর হত্যার 
ষড়যন্ত্রে এর! সম্মতি প্রদান করতেন না । এই হতা। সন্বেও এটাঁকে “বিপ্রব' বল- 
তেই হবে কেননা এই বিপ্লবের মধা দিয়ে জার্মানীর শ্রমজীবী মানুষ দাঁসত্তের 
শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেছিলো । 

জার্মানীর এই বিপ্রব-এর ঢেউ এবার ইয়োরোপের নান! দেশের উপর ভেঙে 
করলো । অগ্টিয়াতে বিপ্রবী-আন্দোলন দান! বাধলো]। তাঙ্গেরীতে সোভিয়েট- 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো । লালফৌজের হাতে পোলাও, আজারবাইজান, জয় 
ও আর্মেনিয়ার শোষক-শ্রেণী বিধবন্ত হলো । 

কোনে মহৎ ঘটনা বা বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন অবধারিত ভাবে বিশ্ব 
ও বিশ্বের মানুষকে প্রভাবিত করে। স্বশ্ংস্মূর্তভাবে | ইতিহাস ও প্রবহমান 
সময় সেই "প্রভাব'কে কালাস্তরে নিয়ে খায় । অতীতে এই রকমই হয়ে এসেছে । 

রুশ-বিপ্রব এই এ্তিহাপিক নিয়মেরও বাতি ক্রম ঘটিয়ে দিয়েছে । রুশ নেত- 
বুন্দ বিপ্লব'-সাঁধিত হবার পর আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে বসে থাকেন নি। ইতি- 
হাসের অনিবার্ধ পরিণামের জন্য বসে থাকা নয়, সক্রিয়ভাবে “ইতিহাস? হষটির 
চেষ্টাই রুশ-বিপ্রবের সবচেয়ে আকর্ষক দ্িক। ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাই 
বলশেভিক নেভবুন্দ ১৯২০ সালে “কমিনটার্নে'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার উদ্দেশ্ঠা 
ছিল “** 0808016 0£ 70199106 ৪. 0910501011005 [7810 02 006 117061- 
10901097021 50952 2170 60702001176 21) 20200%2. 600005 ৫01 16৮91010107 
1791 01902881902 11) 10915 50201800165,--- 

1020 00 096 0106 10161) ৬/৪661-1091]0 01 0155 02155015601 
00100110061) 210 06 13 10729 01 00100101115 15৬0100501 00100- 
51300 006 ভ0114%,১১ 

সার! বিশ্বে “বিপ্লবকে ত্বরাছ্িত করার জন্ক তৈরি হয়েছিলো “লাল ফৌজ, 
(চ.৪৫ 205 )।1 একথা ভাবা! ভ্রান্তিমূলক যে, “লালফৌজ? কেবলমাত্র রুশিয় 


৭২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


ছিল--+756 7২০০ ঠা ৪5 206 8. 055180০6217 10021 
10800158] 2005) ৪2106 006 0০ 280101281 106615505 0৫ ৪. ০001 
চা 5০০ 05৩ 100670800008 01106655050: ৪, 01855591080 0০61 
৪০০৪066৫ ৫০09০1170 00102 (16 91750 3 0176 10010017076 02 ০01011- 
6০101) 52210265010 70:0৮106 061)০ 7২60 4১110 10) & 001111021 
০011706102110,১২ 

শুধু তাই নয় “কমিনটার্ণের, দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইতালীর প্রতিনিধি 9601501 
ঘোষণা করেছিলেন বে সেইদিন প্রায় আগত যখন “116 0:০9150911217 0২:০৫ 
£ঠাড 11] 00175150106 011 01 05517 01010021185) 906 05 
01016001875 0৫ 01)০ ৮/1)015 ৮৮০110..৮১৩ 

এবং পেই “বাহিনী,ই হবে “072 0£ 095 ০1)196101065 ০016 ৮০119 
131560915১৪ 

বিশ্ব-বিপ্নব-এর শপথ নিয়ে কমিনটার্ণ-এর দ্বিতীয় অধিবেশনের পরই 'লাল- 
ফৌজ” পোলাগ্ডের সীমানা 'অতিক্রম করে । “লালফৌজ' প্রথমেই পোলাণ্ডে 
অভিযান চালিয়েছিলো এই কারণে যে, পোলাপ্ডের অদৃরেই “ভার্সাই-চুক্তির+ 
শর্তাদীন বিশ্ব-সাম্রাজাবাদীদের ঘাটিগুলি বিগ্মান ছিলো । পোল্যাগুই ছিলে! 
বলশেভিকদের কাছে শেৰ শক্ত প্রতিরোধ । কিন্তু পোলাগ্ডে লাল ফৌজকে পিছু 
হঠত্তে হয়েছিলো । লালফৌজ পোলাগ্ডে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গোপন পোলিশ 
কমিউনিস্ট-পার্টিব উদ্যোগে দেশজোড়া হরতালের আহ্বানে সাড়া না মেলায় ও 
পোলিশ শ্রমিকশ্রেণী অন্াখানে অসফল ও জাতীয়-বাহিনীতে যোগদানে দ্বিধা গ্রস্থ 
হওয়ায় লালফৌজের পোলাগ বিজয়ের চেষ্টা বার্থ হলো । ১৯২০ সালে “ওয়ারশ'র 
কাছে লালফৌজের পশ্চাদ্পসারণে 'লালফৌজের" পরাজয় ঘটল ন1, পরাজয় ঘটল 
বিশ্ববিপ্লবের উদ্দেশ্যের । এই অভিযানে লালফৌজের পশ্চাদ্পসারণ আরেকটি 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলো! যে, “আত্মরক্ষা য়, লালফৌজ যত কুশলী আক্রমণে 
ততট নয় । যাই হোক ১৯২০-২১ সাল পর্যজ্ত ইউরোপে নান! রকম বৈপ্লবিক 
তৎপরতা চালান হলো । 

ইউরোপে বিপ্রবের সমস্ত সম্ভাবনা থাক] সত্বেও (বিশেষ করে জার্ম'নীতে 
শ্রধিকশ্রেণীর বৈপ্রবিক চরিত্র) “বিশ্ব-বিপ্লবের' বলশেভিক প্রচেষ্টা! সার্থক হতে 

রলে। না । এর কারণ অবশ্য অনেক ছিলো । 

১। ১৯১৭ সালে রুশিয়ার যে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্রব ঘটিয়েছিলো! তাদের 
প্রধানত কোনো! কিছু হারাবার ভয় ছিলো! না । ক্ষুধা ও অবিরাম যুদ্ধের মাঝখানে 
দাড়িয়ে জীবন্মুত এ-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত সমাজ-কাঠীমোটাকে সমূলে উৎখাত করে 
দিতে এ£টুকু দ্বিধা করেনি, পরস্ত বলশেভিক পার্টির মতে! একটি সংখ্যালখিষ্ট 
দলের কিছু দৃঢ়চেত1, কুশলী, বিপ্লবী নেতৃরন্দের উপর সমস্ত আন্ত! অর্পণ কৰে 


বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্রবেত্র প্রভাব ৭৩ 


ভারা বিপ্লবের আহ্বানে ভয়ংকরভাবে সাড়া দিয়েছিলো । ১৯১৭ সালের বিপ্লব 
ব্যর্থ হলেও তাদের অধিকতর কোনো! ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবন! ছিলে! না । 

২। ইউরোপের শ্রমিকশশ্রেণী সম্বন্ধে বলশেভিকদের ধারণা সম্ভবত সঠিক 
ছিলে! না । তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, ইউরোপের শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অংশই রশ-শ্রমিক-শ্রেণীর মতোই বিধ্বস্ত, শোষিত ও জীবনযাত্রার মান পশু-স্তরের 
সমতুলা । কেবল একটি সংখালঘু শ্রমিক-শ্রেণী কিছুট| সুযোগ সুবিধা পেয়ে 
কিছুটা উন্নত। কিন্ধ এ ধারণ! ঠিক ছিলো ন! | ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী নির্যা- 
তিত ও দরিদ্র হলেও সে দারিপ্রের চেহার| রুশ-শ্রমিকদের মতে! ছিলে! না । 
সুতরাং “বিপ্লব"-এর উজ্জ্বল প্রলোভনে এর! এদের প্রাপ্ত নানতম স্বযোগ স্থবিধাকে 
বাজি ধরতে উৎসাহ বোধ করেনি । 

৩। পশ্চিম ইউরোপে “বলশেভিক-বিপ্রব' কোনো! 'প্রপাগাণ্ডা”় ক্ষতি গ্রস্ত 
হয়নি, পরস্থ রুণায় জনগণের জীবন-্যাত্রার অত্যন্ত নিম্মান, যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে সব 
কিছু হারানোর ভয়াবহ চিত্র তাদ্দের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিলো । তাই ইউ- 
রোপের ঈষৎ সুবিধাভোগী শ্রমিক"শ্রেণী ও তাদের নেতৃবৃন্দ বুজোয়া গণতন্ত্র না 
সর্বহার! শ্রেণীর একনায়কতন্্র এই ছুইটির মধ্যে কোনটি গ্রহণ করবেন এ ব্যাপারে 
দবিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন । এই দ্বিধাগ্রন্ততাই ইউরোপে শ্রমিক-সংগঠনগুলিকে ছুই 
ভিন্ন মতাবলম্বী মতবাদে বিভক্ত করেছিলো । বিশ্ব-বিপ্রব-এর আহবানে পশ্চিম 
ইউরোপের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো! তা ইউরোপ সফর শেষে দেশে ফিরে 
এসে [,020৬০7৫৬ বিবৃত করেছিলেন ১৯২০ সালে । আমরা ঘমেই বিবৃতি 
উদ্ধৃত করছি-_ড/1)01 2 105৬ 00017)0115 9£0 1] [21৮60 00 036101091) 
ড0110515 11) 03211078105) 51100016615 0৫ ১০0176106107021017) 01061 
2১১28100 20 170০6111855 220 5210, “568, ৮00. 13178518175 (211 0% 
155০1001910) 11) 03610700217). ৬৬০]1, ০ /1]1 1778106 2 15501100102 
11) 03210099125) ৮06 চ01)86 16 01616 15100 15৬91062017 11710217052? 
400 20 072 54.0)0 01006 6. 71০1701) 001169606 £9105 01) 8120 0০৪০ 
01176 17015 015550, 2190 5955 : ৭410 ৮1580 16 ৮৮6: 108100 2 12%০01- 
02079, 2100 ০৮ 5017019.065 ০0৮০1 61921500106 7? 01761) 006 
[0911810) 9000108101565) 1050 25 21851905 25 001)01 90101 00171558 
৪10 1050 85 [92611519, (1065 609০9 57 : [05 855 0: 500 0০ 09105 
80000 15৮০9101001). [109]5 আ1]] [02152 2. 75501001010, 006 5156 £68 
50921 11010, 185121090. 7005 ০87 ৮০ 8156 চ৮10)000 ০081? 9০ 
0065 111 ৪10 001 01076 21001061011] 005 520০010. 501011)5.+ ১৫ 

এই উদ্ধৃতিটির টীক] নিশ্রয়োজন । 

এবার এশিয়া যহাদেশের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত 


৭৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া! যায়। পারস্য, তুীস্থান, ভারত এবং চীনে বৈপ্লবিক' 
আন্দোলনের গুরুত্ব অন্্ধাবন করে কমরেড লেনিন দেই সুদূর ১৯০৮ সালে 
42,হ2193152 1:160610191 17 ৬০1৭ 6০01161০5,-নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 
00106 00105010905 [701006210 57011061007 198 £851800 ০০207 
15065,» 200 02 10010106101 01)652 0012079025 ৮৮11] 50 20100 
19031 00 1)0001-১৬ 

এর কয়েক বছর পরে চীনের বিপ্রব সার্থক হলে লেনিন এশিয়ার নবজাগ- 
রণের গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন, ৮[1)1510068105 0১90 005 5:85 
105 21)8115 091061) 105 10998 01 11)5 ৬৬০৩০, 0026 66511 10015016505 
8170. 10017100504 17011110075 01 1000102 0211565 আ1]] 1721502501101) 
(916 02110 110 07065 50006616 101 0106 106919 0০0 ৮/13101) 06 ৬৬০5 
195 2091000 05% 155 1200015.১৭ 

তবে লেনিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমাদেশগুলিতে বুর্ধোয়ারা 
হীনবল হয়ে পড়লেও এশিয়াতে বুজোয়ারা এখনও যথেষ্ট সংহত ও বহুলাংশে 
'গণতস্তে বিশ্বাসী | কিন্ধ এই পর্যায়ে লেনিন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর 
যথেষ্ট জোর দেননি । জোর দিলে তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারতেন যে 
এশিয়ার পশ্চাদপদ দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন যে গণতান্ত্রিক-বিপ্রবের 
দিকে পা বাড়িয়েছে সেই আন্দোলনকে শিল্প-সমুদ্ধ ইউরোপের “সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্নব'-এর পন্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্প্‌্ত করে দেওয়াটা কত যুক্তিযুক্ত হতে । 

যাই হোক, অন্যান্য বলশেভিক নেতৃবৃন্দ বদিও বিশ্বীন করতেন যে আপাতত 
এশিয়ার শোধিত ও নিপীড়িত জনগণ স্বায়ভরশাসনের অধিকার লাভ করুক, 
সামীজাবাদকে অগ্রাহ্থ করতে শিক্ষালাভ করুক ও সবরকম গোপন চুক্তির বিরে।- 
ধীতা করুক | একমার স্টালিন ছিলেন ব্যতিক্রম । ১৯১৮ সালে নভেম্বরে 
প্রাভদ্রায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি “অক্টোবর-বিপ্রবের' আন্তর্জাতিক তাৎ- 
পর্য ব্যাথা করতে গিয়ে লিখেছিলেন--”া7৮ 026০017211550180101% 15 
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বিশ্বব্যাপী অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ৭৫ 
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১৯৪৮ সালে অক্টোবর-বিপ্রবের ৩১তম বাধিকী উত্যাপন করতে গিয়ে 
চৈনিক-বিপ্রবের মহানায়ক মাও-ৎ-সে তুঙ্গ ১৯১৮ সালে স্টালিনের এই বিঙ্সে- 
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রুশ-বিপ্রব যে যে কারণে সফল হয়েছিলে! তার প্রত্যেকটি যে অভ্রান্ত ছিলে। 
মাও-ৎ-সে তুঙ্গ তা স্বীকার করে লিখছেন__ 
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চীনা কমিউনিস্ট-পার্টির উপর অক্টোবর-বিপ্রবের যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তারের 
কথা স্বয়ং মাঁও-সে-তুঙ্গ স্বীকার করে ক্ষান্ত হননি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ- 
বিপ্লবের ছুরস্ত প্রভাবের কথাও বলেছেন। তিনি লিখছেন, _ 
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খ্ঙ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 
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এইভাবে এশিয়া আফ্রিকার অন্ন্নত দেশগুলিতে, যেখানে, শ্রেণী-বৈধমা চরমে 
উঠেছিলো এবং শোষণ নিয়মে পরিণত হয়েছিলে| সেখানেই “সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, 
মবশ্বস্ভাবী হয়ে উঠেছিলো | তাই চীনের যুদ্ধবাজ প্রত, কিউবার কুখাত 
'বাতিস্তা', ভিয়েতনামের ফরাসী ওপনিবেশিক শাসন এবং আফ্রিকাতে পতু গীজ 
প্রভূদের বিরুদ্ধে দেই সমস্ত দেশের সংখ্যাগৰিষ্ঠ জনগণের লড়াই, ঘরে বাইরে, 
গ্রভৃত সমর্থন ও সহবোগিত! লাভে সমর্থ হয়েছিলো । 


৩ 


বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর 
অক্টোবর-বিপ্লষের প্রভাব 


১৯১৭ সাল ব! তারও আগে থেকে যে সমস্ত ভারতীয় ও বিশেষভাবে বাঙ।- 
লীর! নানা কারণে বিদেশে বাস করছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের 
উপর এই বিপ্লবের সুদুর বিস্তারী প্রভাব পড়েছিলো! । সুদূর মেক্সিকো থেকে শুরু 
করে আমেরিক ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য ছড়িয়ে থাকা মুষ্টিমেয় বাঙালী 
মনীষা ও রাজনৈতিক কমীরা, ভারতবর্ষের মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি করে 
১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের উষ্ণ উত্তাপের আচ পেয়েছিলেন । শুধু তাই 
নয় তাদের অনেকে মস্কো-মহানগরীতে পৌছেও গিয়েছিলেন । নিকট লাক্কিধা 
লাভ কবেছিলেন লেনিন, টরটস্কি, স্টালিন ও অন্ঠান্ত প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের । 
অশ্রতপূর্ব এই বিপ্রবের পীঠস্থানে দাড়য়ে তারা স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন স্বাধীন 
ভারতবর্ষের | তাঁদের শক্তি সীমিত থাকা সত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল 
মোচন করে ভারতভূমিকে পুক্ত করার নান! পরিকল্পনা তার! গ্রহণ করেছিলেন । 
রুশিয়ার নেতৃবৃন্দের বিশ্ব-বিপ্রব সংদটনের আহ্বানে সাড়! দিয়ে তাদের কেউ 
কেউ যুদ্ধান্ত্র সংগ্রহ করে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতেও 
পৌছে গিয়েছিলেন | ১৯১৭ সালের রুশিয়ায় বিপ্লব-সংঘটনের কিছুকাল পরেই 
( ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর, তাসথন্দে) বিদেশের মাটিতে এই সমস্ত প্রবাসী- 
ভাবনীয়দের উদ্ধোগে “ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়ে গিয়েছিলো । 

শুধু তাই নয়, ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুলে একটি অস্থায়ী 
“ভারতসবকার'ও তৈরি হয়ে খিয়েছিলো । সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী 
হয়েছিলেন যথাক্রমে বরকতুল্লাহ ও মহ্ন্দ্রপ্রতাপ । অধ্যাপক বরকতুল্লাহ ১৯১৯ 
সালের গোড়ার দিকে সৌভিয়েট দেশে পৌছন। তিনি কমিউনিস্ট বা স্তোনালিস্ট 
কিছুই ছিলেন না । ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও ইংরেজ, কুশিয়ারও শক্র ছিলো! বলে 


বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ৭৯ 


তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে বন্ধত্ব করতে দ্বিধা করেননি । “পেট্রোগ্রাড প্রাভদা'য় 
প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে বরকতুল্লাহ বলেছিলেন “বলশেভিকদের ভাবন! 
আজ ছড়িয়ে পড়ছে ভারতীয় জনগণের ভিতরে ।...ইতিমধ্যেই বছর খানেক ধরে 
অর্থনৈতিক ধর্মঘট ও প্রকাশ্ঠ অভ্ার্থান চলছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় । 
বাঙলাদেশই হল সবথেকে বিপ্লবী অর্থাৎ বলতে গেলে বাংলা হল বিপ্রবের মনন- 
কেন্দ্র আর সব কর্মচঞ্চল ভারতীয় প্রদেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানি- 
স্তানের সীমানায় ।”১ 

এ সমস্ত তথ্য প্রয়োজনে অন্তত্র দেবো এবার আবার মূল কথায় ফিরি। 
১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের ছোয়ায় বিদেশে প্রবামী-ভারতীয় ও বিশেষ 
করে কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দ্বিক থেকে সক্রিয় বাঙালীকে কিভাবে 
প্রভাবিত করেছিলো এবং তাদের তৎপরতা ভারতবর্ষের জনমানসে নতুন কোনে! 
চিন্তাভাবনার ঢেউ তুলতে সমর্থ হয়েছিলে! কিন! তার একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিব- 
রণ গ্রস্তত করার চেষ্টাটি, বোধ করি, ইতিহাস-সম্মত হবে। এখানে প্রসঙ্গত 
একটি কথ। বলে রাখা প্রয়োজন যে, রুশ-বিপ্রবের প্রাক্কালে বা! পরবর্তী বছরগুলিতে 
প্রবাণী-ভারতীয় বিপ্লবীদের নানা! কাজকর্মের বিবরণ বিশ্কৃতভাবে নান! ভারতীয় 
গবেষক ও অন্ুসন্ধিৎস্ু, বিভিন্ন ভাষার ছোটো! বড় নানা গ্রন্থে, লিপিবন্ধ করে- 
ছেন। স্থতরাং এ ব্যাপারে এই গ্রন্থে এ অধ্যায়ের পুনর্বতারণা অপ্রয়োজন | 
উৎসাহী পাঠক, যাছগোপাল মুখোপাধায়ের “বিপ্লবী জীবনের স্বৃতি', ডাঃ ভূপেন 
নাথ দতের “অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, চিম্মোহন সেহানবীশের “ক্ষণ 
বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্রবী” ও ইংরেজিতে 2. ব.০৮-এর 41678০- 
157, ও ডাঃ দেবেন্ত্র কৌশিকের 02100812519 10 000৩1701005 
প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পড়ে দেখতে পারেন । 


কয়েকজন প্রখ্যাত প্রবাসী বাঙালীর ভুমিক। 


রজনাপাম দত্ত 


১৯১৭ সংলের অক্টোবর-বিপ্রবকে, বিদেশে যে ভারতীয়, এ বিপ্রব সংঘটনের 
পূবেই ব্রিটেনে এক সভা সংগঠিত করে অবশ্থস্তাবী অক্টোবর-বিপ্রবের প্রতি 
নিজেদের 50119581105 (সংহতি) জ্ঞাপন করেছিলেন-_ঠার নাম রজনীপাম দত্ত । 
যিনি কলকাতার বিখ্যাত রাম বাগান দত্ত পরিবারের সন্তান । পিতার নাম উপেন্দ্র- 
কৃষ্ণ দত্ত । বিখ্যাত সিভিলিয়ন-মর্থ নৈতিক-উ্রতিহাসিক রমেশচন্্র দত্ত ছিলেন 
রজনীপাম দত্তের একান্ত আত্মীয় । রজনীপাম দত্বের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে 
প্রবাসী ভারতীয়দের কেউ কেউ বিপ্রব-পূর্ব রুশিয়ার সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে 


৮০ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


কতট! পরিচিত ছিলেন। রজনীপাম দত্তের জীবনই প্রমাণ করে এঁ একটি 
401706+-এর জন্য তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির সমন্ত ০1855$০5 পেপারে 
প্রথম হওয়া সবেও ইউনিভারসিটি থেকে বহিষ্কত হন। ব্রিটেনের একটি কলে” 
জেও শার মত অসামান্ মেধাযুক্ত একটি যুবকের লেকচারারের পদও জোটে ন। 
সারা জীবন তাকে একটি স্কুলের চাকুরী জুটিয়ে খুশি থাকতে হয়।২ 

এই অপামান্ প্রবাসী-ভারতীয় বাঙালী যুবকের ঠাতেই গড়ে ওঠে ব্রিটেনের 
«কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯২০ সালে । তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন [ওঠ ৮০- 
1110, ড1]119য) 09110০7 প্রমুখ ব্রিটেনের প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতৃ- 
বৃন্দ । 

আমুতুয [২.1১.1). বিখ্যাত “,2১০০. 00000]5-র সম্পাদনা করেছেন। 
প্রকাশ করেছেন তার [17018 10০-395+ ছাড়া 205০851) ৪00 ১০০191 
1২০৮০100101), 2৬৬০110 1১9151105) 011515 0£ 1310009110 2120 1310151) 
চ0)0102) €[71061790101)915১ প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থ । 

রুশ-মহাবিগপ্রবের পরে আজ দে গ্রতায়ে বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ মানষই 
বিশ্বাসী, সে প্রত্যয়ের মূল কথ। হল স্বাধীনতার প্রকৃত পরিণতি আর সার্থকতা 
শোয়ণ মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠ। বিন! সম্ভব নয়। যদ্দিও এই বিশ্বাসের ভিত 
নড়িয়ে দেবার জন্য বহুরূপী চক্রান্তেরও শেষ নেই তথাপি জগৎ জুড়ে স্বাধীনতা 
আর সমাজবাদের মেলবন্ধন ক্রমেই অপরাজেয় হয়ে উঠছে--এ সত) অস্বীকার 
করার উপায় নেই। ১৮৪৮ সালে মার্কস একঙ্গেলদ্‌-এর “সাম্যবাদী ইস্তেহার” যে 
নতুন যুগের অভ্রাদয় ঘোষণা করেছিল যার ফলে আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ 
দেশ থেকে ধনিক-বণিকের প্রতৃত্বের অবসান ঘটেছে । অদূর ভবিষ্তে হয়তো 
আরে! বহু দেশ থেকে এই প্রতৃত্বের অবসান ঘটবে। 

কিন্ধ রুশ-বিপ্রবের অবাবহিত পরে সর্বহ'রার-বিপ্রবের অন্তনিহিত শক্তির 
উপর এই অমোথ বিশ্বাস স্থাপন করা যে কতটা প্রজ্ঞা ও দূরদশিতার পরিচায়ক 
তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু 'ই গ্াবাসী বাঙালী বজনীপাম দত্ত সেই 
স্বদূর প্রবাসে বসে ১৯২৩ সালে তীর বিখ্যাত “লেবার মাস্থলি' পত্রিকায় লেখেন : 
“কালমার্কস-এঝ জন্মের ( ১৮১৮) একশো! বছর পরে প্রথম সবহারা বিপ্লব আর 
সবহার1 রাষ্ট্রের উদ্তব হয়েছে । তার মৃত্যুর একশে। বছর (১৮৮৩) পরে কি 
দেখা যাবে বিশ্বব্যাপি সর্বহারা লোকরাজ্য ?' (হীরেন্্রনাথ মুধোপাধায়, চরৈ- 
বেতি ৮”, 'পরিচয়” শারদীয় সংখা! 

[ ১৮৮৩ সালের পর ১৯৮৩ সালও বিগত হয়েছে। সারা বিশ্বের দিকে 
তাকিয়ে কি বলা ঘায় না এখন, যে সর্বহারা-বাষ্ট্রের সংখ্য। যথেষ্ট বুদ্ধি না পেলেও 
ধমিক-বাঁণকের নাগপাশ থেকে এশিয়া আফ্রিকার বহু রাষ্ট্রই আজ মুক্ত? বল! 
যায় না কি রুশ-বিপ্রবের প্রভাব আজ পৃথিবীর একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 


বিদেশে প্রবাসী-বাগালীদ্ের উপর অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ৮২ 


নির্যাতিত মাস্বকে সংগ্রাম ও অবশ্থস্তাবী বিপ্লবের দিকে অভ্রাস্তভাবে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে ?]] 

১৯৬৩ সালে আবার রজনীপাম এ পত্রিকাতে লেখেন “১৯৮৩ আসতে এখনও 
বিশ বছর বাকি আছে । অনেক কিছু ইতিমধ্যে ঘটতে পারে। ইতিহাসের 
গতি বিষয়ে মার্কসবাদ ভবিষ্বদ্বাণী করতে পারে, তারিখ সম্বন্ধে নয়। তবু বলবো 
যে ১৯৮৩ নাগাদ সময়ে ছুনিয়! জুড়ে সামাবাদের জয় একেবারেই অকল্পনীয় নয়। 
সন্দেহ নেই যে» ক্রমশ আরও জোরে দৌড় চলেছে, আর লক্ষ্াস্থল খুব বেশি 
দূরও নয় ।” রজনীপাম দত্ত-র পরিচয় যার! পেয়েছেন তার! জানেন তার জ্ঞান, 
তার একাগ্র কমিউনিস্ট নিষ্ঠা, তার আজীবন সাধনার মুল্য | ..বহু ভারতীয় 
কমিউনিস্টের গুরু-স্বরূপ এই মানুষটি হৃদয়বান ছিলেন সন্দেহ নেই, কিস্কু অলস, 
অলীক কল্পন! প্রবণতা তার লেশ মাত্র ছিলো না । নন্গভ্র-বিজ্ঞানের যতো! ভবিস্ব- 
দ্বাণী তিনি করতে বসেন নি, চলমান জীবনের সম্ভাব্য শ্বণেরহই আভাস দিয়ে- 
ছিলেন । বাছাই করেছিলেন হয়তে৷ শুধু মার্কস-এর শুভ্রার (১৮৮৩) শতবধ 
পুতিকাল বলে নয়, সম্ভবত পাশ্চাত্যের “বিদঞ্চ-চক্রে যশব্ধী অবওয়েলের “১৯৬৪ 
গ্রন্থটিরও কথাও ভেবে" (শ্র, পৃঃ ১১০১২) 

রজনীপাথ দত্তের আশ্চর্য জীবন ও লেখনী 'ভারহীয় পাঠক, বিশেষ করে 
জাত-কমিউনিস্টদ্ের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিপো৷ সেকালে । এমনি একজন 
জাত-কমিউনিস্ট হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঠার আত্মজীবনীমূলক “তরী হত্তে 
তীর' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখছেন--.ণ,20০0 1৬00]015-পড়ে যেতাষ- 
রজনীপাম দত্তের অকাট্য তথ্য-সমাবেশ আর স্পষ্টোচ্চারিত যুক্তির দীপ্তি ছড়িয়ে 
থাকত তার দীর্ঘায়ত বাক্য বিশ্তাসে-_“এই প্রসঙ্গেই হীরেন্্নাথ আত্মাতসন্ধান 
করেছেন, এত অকাট্য তথ্য ও যুক্তি থাক! সন্বেও ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট জন- 
সমর্থন এত সীমিত কেন ? উত্তরে শ্রী মুখোপাধ্যায় নিজেই লিখছেন “মাঝে মাঝে 
মনে ঢুকত একটা চিন্তা যে কণ্ুনিস্টদের ব্যবহারে সচরাচর এক ধরণের গোয়াতু- 
মিই বুঝি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তখন জান! বা বোঝা সম্ভব ছিল না যে এই সমাজ 
থেকে বেরিয়ে অথচ এর মধ্যেই কমুনিস্ট হতে পারা সোজা! ব্যাপার নয়। তথন 
জানতাম না যে নিজেদের বদলানে। আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজকে বদলানোর 
কাজ হুট করে শেষ করা! যায় না, তৈরি থাকতে হয় পুরুষ থেকে পুরুষাস্তরে 
লড়াই চালিয়ে যাবার কাজে, থে লড়াইয়ের পথ কথনেো! সোজ! কখনো বাকা, 
যাতে কথন! যুদ্ধ কথনে! শান্তি অথচ ঘ1 নিয়ত নানারূপে বিগ্কমান বলে তার 
সাচ্চা সিপাহী হতে পার! বড়ো সহজ কাণ্ড নয় ।” (পৃঃ ২৪৫-২৪৬ ) 

ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর এই প্রবাসী-বাঙালী কমিউনিস্টের প্রভাবের 
এমন চমৎকার বিশ্লেষণ আরও চমৎকার হতে পারে কি? 


তি 


২ 'অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্য 
মানবেক্্রনাথ রায় 


২৪ পরগণা জেলার এক মখ্যাত গ্রাম উরবেলিয়ায় এক যাজক পরিব'রের সম্তান 
নরেন্দ্র ভট্টাচার্য কালক্রমে বিপ্লব-প্রচেষ্টা, আন্তজ্ঘতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ৪ 
বিশ্ববিপব সংগঠনের কর্মচঞ্চল ক্ষেত্রে এক কিংবদস্তীর পুরুষে রূপহ্ছরিত হয়ে- 
ছিলেন । ঘ'নবেন্দ্রনাথ রায় এই মাহষটিরই ছন্সনাম থে নম তিনি পরবহীকাঁলে 
সবার কাছে পরিচিত ছিলেন । তার সমনাময়িক কালে শুধু মবি5ক্ত বাংলাদেশ ও 
ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র এশিয়ায় তার সঙ্গে তুলনীয় আর কোনো বাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব 
ছিপো না । তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত অন্তত বারোটি দেশ যানবেন্দ্রন'৭ রায়ের কর্ম- 
নজ্ঞের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাঁজ করেছিলো!, সেই সেই দেশো তান ভাতীয়তাবাধী- 

[ন্দোলন, কমিউনিস্ট ও মানবতাবাদী-আন্দোলনে নান! প্রকুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন । তিনি তার সমপাময়িককালে সেই বিরল-উদ্াহরণ বাক্তিত্ব যিনি ক্ষমতা 
ও দক্ষতার তুঙ্গে অবস্থান করছিলেন, ঘনিষ্ট হয়েছিলেন সেই সময়ের ইতিহাস- 
বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক চরিব্রগুলির সঙ্গে । কিন্তু তার চরিত্র দোষগুণ যাই 
হোক তিনি কথনো একই বিশ্বাসে স্থির থাকেন নি। পার্টি, বিশেষ কোনো 
রাজনৈতিক মত, মানবেন্ত্র নাথের কাছে হয়তে! ধ্রুব বলে মনে হয়নি । তিনি 
নিজের চিন্তার শ্বাতন্ত্রা, বিশ্বাসকে তথাকথিত কোনো রকম রাজনৈতিক “কমিট- 
মেণ্টের, আড়ালে আচ্ছন্ন করে রাখতে চাননি । আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট- 
আন্দোলনে বাঙালী তো দ্ররের কথ। কোনে! ভাএতীয়ও টার মতে! শীর্ষবিন্দৃতে 
মাজও পৌছতে পারেননি--তীর রাজনৈতিক প্রভাবের স্ুর-প্রসারী বিস্তারের 
কাছ্াকাছিও আপছ্চে পারেন নি। 

"অথচ দুর্ভাগা মানবেন্দনাথ ও আমাদের যে, তিনিও আমাদের কাছে চিহ্িত 
হলেন সাম্প্রতিক ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে বিতকিত, নিন্দা-গ্ুশংসায় মণ্ডিত 
এ+% অস্ছুত প্রতিভা হিসেবে । 

অক্টে'বর-মহাবিপ্নবের পঞবরতাকালে বিশ্বের নানা স্থানে এ্ীারগ্রবের বণাকে 
পোছে দিতে "ও বিশ্ববিপ্রব ঘটানোর প্রচেষ্টায় মানবেন্ত্রনাথ রায়ের অবদানের 
থা কারো অজানা নেই । ভারতবর্ষের বিপ্রব-চেষ্টার পিছনে একটি সময়ে এই 
ম'£ষটির গভীর প্রভাব পড়েনি এমন কথা বল! মানে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো । 
অক্টোবর-বিপ্নবের পরে তিনি সেই বাঙালী ঘিনি সোভিয়েট-প্রজাতস্ত্রের শ্রেষ্ঠ 
নে£বগ লেনিন, সরটস্থি, স্টালিন, জেনোভিয়েভের ঘন সংস্পশে এসেছিলেন। 
লেনিন “কমিউনিস্ট ইণ্টারন্তাশীনেলের' তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের জন্ ওপ- 
নিবেশিক দেশগ্লির উপর “খিসিদ' বচনার দায়িত্ব মা'নবেনতুনাথের উপর অর্পণ 
করেছিলেন । লেনিন সেই থিসিস” কিছু কিছু সংশোধন করলেও বহু বিষয়ে 
স্বিন ও মাঁনবেক্রনাথ একামতে পৌছেছিলেন। ঘদ্দিও অধিবেশনে লেনিনের 


বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ৮৩ 


থিসিস গ্রাহ্য হয়ে গৃহীত হয়েছিলে! ; তথাপি মানবেন্ত্রনাথ রায়ের থিসিসও লেনি- 
নের থিসিসের পাশাপাশি পরিপূরক থিসিস হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে । এ এক 
ছুলভ সম্মন। 

তাই এই কিংবদন্তীর পুরুষটির মধ্য দিয়ে এক সময়ে অক্টোবর-বিপ্রবের বাণী, 
ভারতবর্ষের তথ! বাঙালী-বিপ্রবী ও কমিউনিস্টদের উপর গজীব্র প্রভাব ফেলে- 
ছিলো, তাই বাঙলাদেশে আজও মানবেন্দ্রনাথের ভক্তের অভাব ঘটেনা । ধারা 
তার সমালোচক তারাও প্ুপু নিন্দা! দিয়ে তকে ভূষিত করেন না। 

ভারতবর্ষের এক প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ভীবেন্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাই 
লিখতে হয়-_“এম.এন. রায় মহাশয়ের গুণগ্রাহী কিছুতেই হব ন! বলে ধচ্ুক- 
ভাঙা পণ কথনে! করিনি। "আন্তর্জাতিক কমুনিস্ট আন্দোলনে তার ভূমিকা 
সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছিলাম তাতে শ্রদ্ধ! অবস্থা বেশ কমে যায়, বুঝেছিলাম শুধু 
পরিস্থিতির চাপে নয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ফলেও তিনি কেমন যেন ভেদনীতি বিশা- 
রদ হয়ে দ্রাড়িয়েছিলেন | কিন্ত বিশ্ববিপ্রবের ক্ষেত্রে বিতকিত হলেও কীতিমান 
বাঙালী বলে আমাদের কাছে আদৃত হওয়া তার পক্ষে কঠিন ছিল না। এদেশের 
রাজনীতিতে যখন তীর প্রকাশ্ট আবির্ভাব, তখন কংগ্রেসে স্বয়ং জওহরলাল নেহরু 
তাঁকে সম্মান দিতে কুন্টিত হননি ।'- কংগ্রেসে তিনি যে প্রতিষ্ঠা সহজে পেতে 
পারতেন তা সম্ভব হল না, রায় চঙ্গলেন নিজের একক রাস্তায়, এবং যে অতীত 
নিয়ে তিনি এসেছিপেন তার ফলে কম্যুনিস্ট স্যোসালিস্ট কারো সংসর্গই 
তার পক্ষে সম্ভব হল না ।.. আশ্চর্য নয় যে বিবিধ গুণালংকৃত হয়ে ও এই 'অপাধারণ 
বাঙাল্লী বিপ্রবের হতিহাসে মহত্বের কোনো স্থায়ী চিজ রেখে যেতে পারলেন না। 
অন্তত একদ1 বিপুল কমক্ষমতা এবং নিয়ত শ্রান্তিহীন মন সন্তেও তিনি যে 'অব- 
দীন রেখে গেলেন তার মূলায়নে কঠোর না হবার উপায় আছে কি?” 

( হী: যুখোঃ, তরী হতে তীর, পৃঃ ৪৪৪-৪৫ ) 

মানবেজ্দনাথ রায়ের সঙ্গে যে সমন্ত কমিউনিস্ট ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছিলেন 
বা আসতে চেয়েছিলেন ঠাদের কিন্তু অধিকাংশকেই তিনি হতাশ করেছিলেন । 
তার ব্বভাব ও ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বহু লোকের কাছে প্রীতিপ্রদ 
বলে মনে হতো না । সে প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় লিখছেন__"অসংকোচে 
বলতে পারি, শ্রন্ধান্থিত নেই ার সামনে গিয়েছি, যদিও মতভেদ ছিল বহ-_ 
আর সবাই তো জানে তিনি ছিলেন আকারে দশাসই মানুষ, দেখলে অহংকার 
হত, বলা ধেত সত্যই যে “বাঙ/লী নতে খব” ! বুদ্ধি পুত্তির উজ্জলা তো! নিঃসন্দিগ্ক, 
আর জীবন কথায় 'অন্ধকার পরিচ্ছেদ থাকলেও অগ্রির্দীপ্তিও তে ছিল, তাই 
সঠাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেই প্রস্ত ছিলাম, মান্তরিক বিনয় নিয়েই কথা বল্লার 
চেষ্টা করেছিল'ম | বেশ মনে আছে বার্থ হতে হল, অত বড়ে! মানুষ হয়েও 
আমাদের মতো! ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে হয়তো কমুনিস্ট পার্টি সভ্য বলেই দূরে রাখতে 


৮৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


চাইলেন। আলাপে উদ্ভট কুঠা, আলোচনায় একান্ত অনীহা, কেমন সন্দিপ্কভাব 
এবং এমনই কষ্টকুত সৌজস্য যে বেশিক্ষণ তাকে সহ কর! পীড়াদায়ক লেগেছিল । 
( হীঃ মুখোঃ, তরী হতে তীর, পৃঃ ৪৪৪-৪৫) 
চোদ্দ বছরের স্কুল ছাত্র মানবেন্দ্রনাথ প্রথমে বাঙলার বৈপ্রবিক আন্দোলনে, 
যোগ দিয়েছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার পরই তিনি ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করে- 
ছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্ে-_যে অন্ত্র দিয়ে মানবেদ্রনাথ রায়েরা চেয়েছিলেন 
ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ উৎখাত করতে । এইভাবে তিনি বাশ, ইন্দোনেশিয়া, 
চীন, জাপান, ফিলিপিন্স হয়ে অবশেষে পৌছেছিলেন আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রে । 
আমেরিকায় তার অবস্থান ততদিণই নিশ্চিত ছিলে! ঘতদিন না 'আমেরিক] প্রথম 
বিশ্বসুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো । আমোরিক। যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
মানবেন্ত্রনাথ গ্রেপ্তার ২য়োছলেন, এবং জামিনে মুক্ত থাকা অবস্থ'য় তিনি 
পালিয়েছিলেন মেক্সিকোতে | 
এই মেক্সিকোতেহ এই বাঙালী যুবক অসাধারণ বাক্তিহ ও সাংগঠনিক শক্তির 
জোরে মেক্সিকোর “ম্যোপালিস্ট পাটির সাধারণ সম্পাদকের পদের মতো গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । ইতিমধ্যে রুশ দেশে অক্টোবর-মহাবিপব সংগঠিত 
হয়ে গিয়েছিলো । মেক্সিকোতে সেই বার্তা ও বিশ্ববিপব-সংগঠনের জন্ত সংগঠন 
গড়ে তোলার দায় নিয়ে মাইকেল বরোদিন মেক্সিকোতে ছদ্ুবেশে প।ছে খিথে- 
ছিলেন । এই বরোদিন তাকে নবজীত সোভিয়েট-প্রজাতঙ্ত্র ও অক্টোবর-বিএবের 
তাতৎপর্ষের কথ বিস্তৃতভাবে জানংন | মানবেন্দ্রনাথ এহ ভাবে কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শের 
প্রতি আকৃষ্ট হন। মূলতঃ রুশ-মহাবিপ্রবের সার্থকতায় উদ্দীপ্ত মানবেন্রনাথ প্রায় 
এবক প্রচেষ্টায় তদানীস্তন মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট 938721729. কে মেক্সিকোতে 
[8017 ৯0০01109017 13111601101 0120 (০9000000156 117001072,0101192] 
গঠনের ব্যাপারে সম্মত করান । মেঝ্সিকে-সরকারের উপর এই বাঙালী যুবকের 
অসামান্ত প্রভাবের ব্যাপারটি এই ঘটনা থকে স্প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয় 
মেক্সিকোর স্যোসালিস্ট পাটিকে “কমিউনিস্ট পাঁটি'তে ক্ধপাস্তরিত করার ঘটনাটিও 
পাটির উপর তার অবিশ্বাশ্ত ক্ৃত্বের ছবিটিকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে । মেক্মি- 
কোর “কমিউনিস্ট পাই রুশ বিপ্লবের পরে রুশিয়ার বাইরে গঠিত প্রথম 
কমিউনিস্ট পাটি” বলেক্্ীকৃত । এর প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্বই এককভাবে মানবেন্ত্রনাথ 
য়ের প্রাপ্য । বরো দন-দেৌতোর এই সাফল্যের কথ! বরোদিনই সোভিয়েত 
দেশে পাঠিয়ৌছলেন। সাতে বরোদিনেব গৌরব যত ন! বেড়োছিলে! তার চেয়ে 
বেশি জাগ্রত হয়েছিলো এই বাঙালী যুবক সম্বন্ধে সৌভিয়েত নেতৃবৃন্দের আগ্রহ 
ও সম্্রম। ফলে ১৯২০ সালে মস্কোতে অঙ্গন্ঠিত কমিউনিস্ট ইণ্টারন্ঠাশানালের 
দ্বিতীয় কংগ্রেসে মৌক্সিকোর 'কমিউনিস্ট পা্ট'কে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্তু 
মস্কো থেকে অনুরোধ আসে । বলাবাহুলা মানবেন্দ্রনাথ বায় এ কমিউনিস্ট 


বিদেশে প্রব'সী-বাডালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ৮৫ 


পার্টির অন্ঠতম প্রতিনিধি হয়ে নানা শক্র দেশের মধ্য দিয়ে নানা কৌশলে তার 
47015 1,830, 05015 01 01০ [০591005078১ মস্কোতে পৌছন। 
সেখানে অক্টোবর-মহাবিপ্রবের অস্কতম খত্বিক ভাদিমির লেনিনের সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎকার ঘটে । ২৭ বছরের টগবগে যুবক মানবেন্্রনাথ রায়কে বিস্মিত 
লেনিন সকৌতুকে বলেন -“০ 21০ 50 5০075 1 ০১০০০ ৪ £০5- 
০০81090 152. 17027 £0100 0100 7:950.৮৩ 

যে মানবেন্দ্রনাথ রায় মেক্সিকোতে মাইকেল বরোদ্ধিন ও পরবতীকালে 
সোভিয়েট নেতবন্দেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হন 
তা এত ভ্রুত হতো! না বদি ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতত্বে সমাঙ্তাগ্ত্রিক-বিপ্রব 
সবহারাদের রাষ্ট্র-গঠন করতে সক্ষম না হতো । 

'ভারতবর্ষে সশস্ত্র-বিপ্রব-সংঘটনের জন্য একদা মাঁনবেন্দ্রনাথ রায়কে দেশে 
দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিলো মন্ত্-সংগ্রহের জন্য, রাজনৈতিক সমর্থন লাভের 
'আশায় | “বিপ্লব? সম্বন্ধে তথনও তার একটি ধারণ! বন্ধমূল ছিলো । পরবর্তীকালে 
“বিপ্রব" স্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের ধারণ! সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো । তথন অতীত- 
বিশ্বাসের পর্যালেচনা কবতে গিয়ে তিনি পূর্বের ধ্যানধারণাকে নির্মমভাবে ছিন্ন- 
ভিন্ন করে বলেছিলেন_-“-.-৬/০ ৪11 513276ন 0106 ১৪005 2506 055116 
60 01160 0106 9০০1 2০ 00০ 4০৬৮১৮0900017. 321)100170 0515806651015 
41721004020) ৮৪25 0501 ০02011)010, 50100 0: 1150911010101 70196 
1011) ৮2 60000 0100 70৬০100191721% 10691. 4১5 8. 1090061 0 
90০0, ৮৮০ 1190. 01501010065 এ00.0177850 01001561৬65 01) 10165 0: 006 
01075172170 95016৭ 0 01790 102719.701025 ৬০1০ 98213951105 
৬৬০ 1870 (10010 076 ০৬ 009 09110 10 01361 000050605. 1005 
11029610401017 01 25080115116 ০0017 £১172170 1৬001) 50700519016 
1) 0102 00061 72590165016 002 1018101739000009, ৬৪]1০%) আ11)11117ঠ 
০৮৬৬] 01) 7065001৩ ৬10] 900 196981১, 21101116 01)০10 210 01061 
80৮৪1701176 01060 ঠ6০ 000০ ০001005 26 0100 10290 01 210. 113০ 
ড110101010 2115 0 119219.01010-2]1 01015 08800 006 1261 0090 1 
[0 20159101% 501০5022420] ৮০910 16০0 60 17019 106 01215 
101) 21:15) 10010 2. 702৮ 1009. 01 12%011101015.+8 

অক্টোবর-মহাবিপ্লব ও তার পরবর্তীকালে গঠিত সোভিয়েট-সমাজতঙ্ত্রের চরিত্র 
ও ব্ধপ দেখে, নান! দাষিত্পূর্ণ পদ ও “055$97,-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে মানবেক্্র- 
নাথ রায় ভারতবর্ষের বিপ্লব-সম্ভাবন! সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। "অক্টোবর 
মহাবিপ্রবোত্বর কুশিয়'কে দেখে, তর ইতিহাসকে পুষঙ্থান্গপুত্খভাবে জেনে সোভি- 
য়েট বিপ্রবী-নেতৃবুন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংঘর্ষে এসে মানবেন্দ্রনাথের বিপ্রবী- 


৮৬ অক্টোবর-বিপ্নব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


চেতনা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলে! ত1 তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন *. -£ 
৮725 0017%11)00 0120 0102 1170197 725010101010, ৮85 5011] ৪. 10728 
৪500, 2170 217 00101110901 195 21)680. ১1005 220 100100% 
৮4070101706 119106 01) 2৮০01001010. 71176 20707 06 16%91001012 
510010100০2 150 01211720 00110102115. 179515 0৪৮০11০0 ৪1010 
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ড/10]) €1)0 65001101700 01 2. 12110110006 ৬1010116106100.5৫ 
অন্যান্য ভারতীয় ও বাঙালী বিপ্লবীদের তৎপরতা 

১৯১৪ জাণের প্রথম বিশ্ব-মহাধুদ্ধ ও সেহ যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজ-শক্তির ভঙিয়ে 
পড়ার ঘটনাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 'আন্দোলন ও সশন্ত্র অভাথানের কল্পশার 
সঙ্গে জড়িত মান্ঠযগুলিকে ব্বদেশে ও প্রবাসে ভয়ংকরভাবে উদ্দীপ্পু করেছিলো! । 
এহ নন্ধের স্্রনোগে তারা চেয়েছিলেন বুদ্ধে ব্যাতব)শু ইংরেও-রাজশক্তিকে ন'না 
চাপের মুখে রেখে শ্বাধীনতা? আদায় করে নেওয়া বিংবা বাহুবলে ও রাষ্তরশন্তিকে 
সমূলে ৬তপাটিত করা । 

প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্রধীর! যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশে দ'রুণ তৎপর হয়ে উঠ- 
লেন। তারা 'অনেক্ প্রত্যাশা! নিয়ে জামানীর সাহাধ্যএ্রাথা হলেন । জামানারু 
তদ্দানীগ্তন সরকার এই সমস্ত বিপ্রবী-কমততপরতাকে শ্ধু রাজনৈতিক 1”ক 
থেকে সমর্থন করলেন না, ভারতবর্ষে ইংরেজকে সমূলে উৎখাত কবর বিলব- 
উদ্যোগকে সবাত্মক ভাবে সাহাঘা রবারও প্রাতশ্রতি দিলেন । জামানী “টা 
দিয়ে ক'ট। তুলঙেচেয়েছিলো। | জামানার দেওয়া এই সমর্থন ও সাভাখোর আশ্বান 
'্বদেশে ও বিদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিলো, এমনকি এর প্রহাৰ 
ব্রিটিশ সৈনবাহিনতে কমরত ভারতীয় সৈহ্ৃদেরও উতসাহত করেছিলো বিএব- 
এ অংশ গ্রহণ করতে | ভ'রতীয় বিএখীদের অস্ত্র সাভাঘ। দেবার উজ্জ্বল জাম'ন- 
প্রন্চিশ্তি যখন সতা হযে উঠলো ন। তখন নানবেক্রনাথ বয়ের মতো স।ঞ্য় 
বাঙালী [বপবী হতাশ হয়ে তার 1৮6000175-4 লিখেছিলেন “710 7016 
01910) আনত 21002, 2 ড01:102015 91741” তিনি 'লখেছিলেন-" 
শু1০ 0131 071107 0০০৪105601০ 06101071)5 0010 1000 0105 5001 
2 5210005 £31000,৬ 


বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভীব ৮৭ 


প্রথম-মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় বিপ্রবীর। পাগলের মতে। বিশ্বের 
চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন অস্ত্রের জন্ত, রাজনৈতিক সমর্থনের জন্ | ঠাদের 
রাজনৈতিক-প্রজ্ঞা ততট! গভীর ছিলো না বলেই তারা বিশ্ব-পরিস্থিতির সঠিক 
বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি । তাই শুধু ইংরেজ-বিরোধী বলেই তারা! জামান 
উগ্রজাতীয়তাবার্দী নেতৃবৃন্দের আশ্বাসকে মহৎ মূল্য দিয়েছিলেন। কিন্তু রাশি- 
যাতে বসে ১৯১৬ সালের মে মাসে লেনিন কিন্তু জার্মানদের ভারত-প্রীতির 
আসল মতলবকে ফাস করে দিয়ে লিখেছিলেন “*.."" জামান পঠরিকাগুলি ৩৮৩ 
দাপটে বিদ্বেন ভরা উল্লাপ, ফুতি ও উদ্দীপনায় লিখে চলেছে ভারতবধষেব মুক্তি 
আন্দোলনের কথা । জার্মান তুর্জোয়ারা কেন বিদ্বেষপূর্ণ উল্লাসে ডগমগ, তার 
কার« সহজেই ধরা ধায় ; ভারতে অসন্তোষ ও বুটিশ-(বরোধী আন্দোলনকে শ্রতে- 
চিত করে ভরসা করে তাদের সামারক অবস্থানের উন্নতি সাধনের |... 

জানান উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মিথ্যাচারের জড় নিহিত রয়েছে বুটেন কর্তৃক 
অত্যাচারি-» জা্িগুলির স্বাধীনতা! সম্পর্কে তাদের সাড়ম্বর সহানুভূতি ঘোষণায় 
অংর অমায়িকভাবে, কখনো কখনে। বড়ই অমায়িক্ভাবে ভাদের নিজ জাত 
কর্তৃক অত্যাচারিত জাতিদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মৌন অবলম্বনে ।৮" 

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রষে প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্রবীরা তখনও রুশ-বিপবের প্রস্থঠির 
ব্যাপকতার কথা ভালোভাবে জানতেন না, জানতেন না পেনিনকে, কিন্বা 'ঠার। 
পাব্রচিত ছিলেন না ঠার লেখনী স্বন্ধে, তাই তার! প্রবল স্বদেশ-প্রেম ও ভারত 
বর্ষের শৃঙ্খল-দৃক্তির কল্পনায় উদ্ব,দ্ধ হয়ে নানা কম তৎপরতার মধ্যে নিজেদের ঘুক্ত 
করেছিলেন । 

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রবাসী ভারতীয়-বিপ্রবীরা শ্যামা্গী কৃষ্কবমা ও 
শ্রীমতী কামাকে কেন্দ্রে রেখে লগ্ডন ৪ প্যারিনে তৎপর হযে ওঠেন । লগুনে 
তৈবি হয় “অভিনব ভারত সংঘ ও পার্ক ইগ্ডিয়া সোসাইটি" | প্যারিস থেকে 
প্রকাশিত হতে থাকে “ইগ্ডিয়ান স্যোশিওলজিস্ট+, 'বনেমাতরম্, ও তিলোয়ার। 
পত্রিকাগুলি । 

বীরেজ্্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্রাচার্ধ? ভূপেন্্রনাথ দত্ত, 
রাসবিহারী বন্ু, বীরেজ্্রকুমার দাশগুপ্ত প্যারিসেই এই ভারতীয়-বি ।খা- 
দের কারে! কারো সঙ্গে রুশ, পোলিশ, আইরিশ, মিশরী ও তুক্ষী বি্রবীদে ঘনি 
বোগাবোগ স্থাপিত হয় । প্রথম বিশ্বধুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে দুইন বাঙালী বারেন্ু 
নাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্যোগী হয়ে জামান পররাষ্ট্র- 
বিভাগের ব্যারন ওপেন হাইমের সঙ্গে একটি ১৫ দফা চুক্তি করেন যার ফলে 
জার্মানীর সাহায্যে ভারতবর্ষে একটি বিদ্রোহ ঘটান যায় । এই চুক্তির একটি শর্তে: 
ফলে গড়ে ওঠে 'ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি' | কয়েকমাস পরে এঁ সমিতির জ্ায়- 


৮৮ 'অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


গায় শুধু ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে ওঠে [7.01917 [7006217061856 00201710065 
বা [.[.০. বাঙলায় 'বংপিন কমিটি' নামে যা খাত । 

এই “বালিন কমিটি, বিশ্বের নান! জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভারতীয় 
বিপ্রবী-কেন্ত্রগুলিকে একত্রতে ব্রতী করার চেষ্টা করে । আমেরিকায় "গদরপার্টির 
সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কয়েকজন ভারতীয় বিপ্রবীকে জার্মানী থেকে আমে- 
রিকায় পাঠান হয়। তার মধ্যে ছিলেন একজন বাঙালী, নাম ধীরেন্দ্রকুমার 
সরকার । এই ঘোগাঘোগের ফলে আমেরিকা থেকে জার্মানীতে এলেন লালা 
হরদয়!ল, ভূপেন্্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দাশ, বীরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, জীতেন্দ্রনাথ 
লাহিড়ী প্রমুখের! । এইভাবে সুইজারল্যাণ্ড থেকে বালিনে এসেছিলেন চম্পক রমন 
পিল্লাই ও ডঃ জ্ঞানেন্দ্ চন্্র দাশগ্ুপু । “বাপিন কমিটি” বাগদাদ, সুয়েজথাল, পারস্য 
ও আফগানিস্থানেও চারটি বিপ্রবী-মিশন পাঠায় । আফগানিস্থানে প্রেরিত এই 
মিশনের হাতেই ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর স্থাপিত হয় অস্থায়ী এক "স্বাধীন ভারত 
সরকার” । এই সরকারের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী মৌলানা 
বরকতুল্লাহ্‌, স্বরাষ্ট্র সচিব ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, পররাষ্ট্র সচিব চম্পকরমন পিল্লাই 
ও সমরসচিব মৌলানা মহম্মদ বশীর । 

গদরপার্টি ভারতবর্ষেও হাজার খানেক কর্মী পাঠায় এবং জাপান, চীন 
হংকং, ববদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশেও যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে সক্রিয় 
উদ্যোগ গ্রহণ করে । অন্যদিকে অবিভক্ত বাঙল1 দেশ থেকে বিপ্রবীরা সরাসরি 
লোক পাঠিয়েও এ সব দেশে খাটি গাড়ার চেষ্টা করেন কিছুট। | 

ইউরোপে যেমন “বালিন কমিটি” ও “গদরপাটি' মিলিত পরিচালন-কেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলো! তেমনি ভারতবর্ষেও সেই সময় “বিভিন্ন বিপ্রবা দল- 
গুলির মধো একযোগে কাজ করবার প্রবণতা! কিছুট। দেখা গিয়েছিলো, কি 
পুরো একা স্থাপিত হয়নি শেষ পর্যন্ত ।”৮ 

দেশে ও বিদেশে ভারতী বিপ্রবীদের, যাদের যধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালী, 
এ মিলিত চেষ্টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঞ।মাধি শর্বস্ত বেশ শ্রথপভাবেই তারতবর্ষের 
মুক্রি-ন্বপ্রকে জাগিয়ে দিয়েছিলো! । সেইন্ুত্রে ম্যাভেরিক”, “লারসেন+, “হেনরী 
এস” জাহাজ থেকে অস্ত্র প্রাপ্ধির আশ! ও তাঁর ব্যর্থতায় বাঘ যতীনের সদলে 
শহীদত্ব বরণের মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও ভারতবর্ষে ঘটে গেলে! । বাঘা 
যতীনের অন্যতম শিশ্ত মানবেন্্রনাথ রায় পরবর্তীকালের এ ঘটনার স্মতিচারণ 
করতে গিয়ে গাহাজ-ভতি অস্ত্র আমদানির ব্যাপারটিকে ব্যাথা! করে লিথেছেন__- 
“11965181150. 00 2011০১ 0০5200525 29 2 25 47500৬2120 12106, 
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ধ উন্মাদনায় ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয়-সৈম্যবাহিনীর বিদ্বোহ- 
প্রচেষ্টার নিক্ষলতা ও সেই হ্ত্রে রাসবিহারী বস্থুর দেশত্যাগ ও জাপান-যাত্রা । 


বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ৮৯ 


বিপ্রব-চেষ্টার এই বার্থতার পরিণামে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ চালালো প্রচণ্ড চণ্ড- 
নীতি । তবু ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের আশা তখনও ছিলো কেননা তখনও 
ইংরেজ জার্মানীর হাতে যথেচ্ছ নাস্তানাবুদ হচ্ছিলে! 

কিন্তু ১৯১৭ সালে যুদ্ধের গতি অন্যদিকে ঘুরে গেলো । মিত্র-শভ্তির পক্ষে 
যৌগ দ্বিল শক্তিশীলী আমেরিকা । জার্মানীর পরাজয় আশঙ্ক1-প্রবাসী ও দেশী 
ভারতীয়-বিপ্রবীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ালো । অন্দ্দিকে জার্মীন-সর কারও 
“বালিন কমিটিকে আর আগের মতো মদৎ দিতে অগগ্রহ হাবাতে শুরু করলো । 

প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্রবীদের এ আশাভঙ্গের দিনগুলিতে রুশিয়াতে ঘটে 
গিয়েছিলো আঅক্টোবর-মগাবিপ্লব | যানব-ইতিহাঁসেব সবচেয়ে তাতপর্মপূর্ণ ও এ্তি- 
হাসিক এই ঘটনাটির গুরুত্ব প্রবাসী-ভারতীয়-বিপ্রবীদের সবার কাছে স্পঈ নাহলেও 
একজন বাঙীলীব কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো! ।'ঠার নাম বীরেন্ধনাথ চট্টোপাধ্যায় | 

ফরাসী শ্যোসালিস্ট-পার্টির সদন্য বীরেন্্নাথ চট্টোপাধা'য় লেনিনের নাম 
প্রথম শোনেন মাদ্দাম কামার কাছে ১৯১০ সালে । তখনও স্ঠিনি সমাজতাস্ত্রিক 
চিন্তার তাৎপর্ন বা লেনিনের ততৎপর-ার গুরুত্ব ঠিক অন্তধাবন করে উঠতে পারেন 
নি। সেকথা স্বীকার করে বীরেন্দনাথ নিজেই ১৯৩৪ স'লের ১৮ মার্চ লেনিন- 
গ্রাডের বিজ্ঞান-আকেডেমীর সভায় বলেছিলেন -"“আমরা কেউ তখন বুঝিনি 
সোন্যাঁল ডেমোক্রাটিক পাটির মধ্যেকার বিভেদ আর লেনিনের ভূমিকার 
তাৎপর্য 1৮১* 

আসলে বীরেন্দ্রনাথ ফরাসী সোস্তালিস্ট-পার্টির খাতায় নাম লেখালেও তিনি 
তখনও ছিলেন মূলত জাতীয়-বিপ্রবী | এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী ভৃপেন্ত্রনাথ দত্ত লিখছেন, 
“কিন্তু ভারতীয় বৈপ্রবিকরা বুর্জোয়া! শ্াশানালিস্ট ।.. ঠাহারা সমাজ বৈপ্রবিক 
নহেন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের শত্রুর সভি-হ মিত্রত। স্কাপন করা তাহারা 
রজনীতি সংগত ও সমীগীন বলিয়! মনে করিয়াছিলেন । তাহাতে বিপ্রববাদের 
পবিত্রতার হানি হয় নাই বলিয়! বুঝিয়াছিলেন ।১১ 

জাম্নানীর ক'ছ থেকে আন্তর্জাতিক সাঙাবয পাবার দ্রিন তখন ফুরিয়ে গিয়ে- 
চিলে! এবং রুশ দেশে ঘটে গিয়েছিলো বিপ্লব । ইংরেজকে সোভিয়েট রুশিয়1 শক্রু 
মনে করতো, কেননা, ইংরেজ, 'মামেরিকা ও ফ্র/শ্েবলশেভিকদের ধ্বংস কামনায় 
অনেক অনিষ্টকর কার্য করেছিলো । ফলে স্বাভাবিক কারণেই রুশরাও চাইত 
এদের ঘরে আগুন লাগুক | তাছাড়া ১৯১৭ সালের পরে রুশিয়াতে বিশ্ব-বিপ্রব 
সাধনের ইচ্ছা! শ্ত্যন্ত বলবান ছিলে! | তাই ভারতীয় বিপ্রবীরা এবার জার্মানীকে 
ছেড়ে রুশ পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্ত জগতের এই নতুন তীর্থে যাত্রা শুরু করে" 
ছিলেন। 

এই সন্ধিক্ষণে এষ. এন. রায়, আগনেস স্মেড.লী, ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বীরেন্দ্র 
নাথ চট্টোপাধ্যায় মস্কো যাত্রা করেন । সেটা ১৯২১ সাল। 


৯০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


এম.এন. রাঁয় তখন বিশ্ব-বিপ্রবের ডাকে মুগ্ধ । তিনি সারা ভারতকে “কমি- 
উনিস্ট” দেখতে চান। কিন্তু ম্মেড লী চাটতেন ভারতবর্ষে “জাতীয় স্বাধীনতা, 
আগে আস্মক। বীরেন চট্টোপাধ্যায় এই দ্বিতীয় মতকে সমর্থন করতেন । কিস্ত 
একটি কথ! সে সময়ে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিপো! থে ভারন্টীয়-বিপ্রবীর। আর একমন্তের 
গোষ্ঠী নন । কি লোক জাতীয়শাবাদ, অপর কিছু লোক কমিউনিভম পছন্দ 
করেন । 

মন্কোতে ৪ তখন দুটো মত কাজ কঞছিল, লেনিনের মত আর ট্রট্স্কির মত। 
টরটস্কি চাচ্ছেন জগত জোড়া-বিএব । লেনিনের মত ছিল অন্তরূপ ৷ ভারতের 
তদানীন্তন 'অবস্থায় শ্রেণী-সংঘর্ধের পথ 'অবলম্বন না করে সব দল একত্র হয়ে ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যবাদের ধ্বংসকল্লে উদ্যোগী হোক এটাহ তিনি চেয়েছিলেন । মক্কোতে 
বরোদিন, কোয়ল্ব রাটগা+, ট্রয়ানস্ছি প্রভৃতি কমিউনিস্টপ ভাবরতীয়-জীতীয়তা- 
বাদী নেতৃনুন্দকে ভভাশ করলেন । কিন্ত ১৯২১ সালে সব ভারতীয়দের এক 
করে একট। কার্ধস্চী স্থির করাব জন্। একটি “কমিশন” বসে । মতবিরোধ থাকা 
সন্বেও বীরেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় দেই কমিশনে নিজের “থিসিস” দাখিল করে- 
ছিলেন । চট্টোপাধায়ের বন্তবা ছিলো যে, সব কণা ছেড়ে আগে ব্রিটিশ সাশ্রাজা- 
বাদকে ধ্বংস কর! | টযানস্ষি এটি পড়েন এবং মত দেন যে, এটি জাতীয়তাবার্পী- 
থিসিস। লেনিনকে এহ খিপিস পাঠানো হয়। ঠিনি পড়ে বলেন যে, তিনি 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত 1১৯ একথা থে সতা, তার প্রমাণ মানবেন্দনাথ রায়ের 
শ্বীকাবোক্তি। দিতীয় আন্তজাহক-কংগ্রেসে ভারতের জাতীয়তাবাদী 'আন্দো- 
লনের পরিণাম বনয়ে রায় ও োনিনের মধ্যে ম্পঞ্ঠতহ মতাবরোধ দেখা দিয়ে- 
ছিলো । মানবেন্্রনাথ রায় মনে করতেন-__“] 010০ 80001090050 750৬০- 
1001) 51010000060 1:46 01১6 159.90151710 01 0100 100101:6591510+ 
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এহ ছুটি মতামতের পিছনের কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবে! কেন 
শ্রেষ্ঠ বিঞবীরা ছুটি মতে [বিতক্ত হয় দেশোদ্ধারের জন্য তাদের মতকেই অভ্্রান্ত 
বলে মনে করেছিলেন ? 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, বিশেষ করে। ১৯১৫-১৯১৬ সালে ভার ₹- 
বর্ধ জাতীয়তাখাদী-বিপ্লব-সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে, পরিণত হয়েছিলো | বিখাত 
বিপ্রবী ভাঃ ভূপেন্রনাথ দত্ত এই “সমযের? বিশ্লেষণ করে লিখেছেন---ইংরেজ ও 
দেশী সেনাবাহিনী প্রায় বেশীদ ভাগই বাহিরে চলিয়া গষাছিল । এই সময়ে 
বৈপ্রবিকেরা অন্তর হান্ছে চেষ্টা করিলে দেশের মধো তুমূল ব্যাপার করিতে পারি- 
তেন। বহর হইতে অন্তর না হয পৌছাইল না, কিন্তু দেশে ত অস্ত্র ছিল।",১৪ 
কিন্তু এই জ্বাতীয়তাবাদী-বিপ্রবীরা ভারতবর্ষের সেই সময়কার বুর্জোয়া-নেতৃবুন্দের 


বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ৯১ 


সহীয়ত। পেলেন না । বিপ্রবের পথ কণ্টকাঁকীর্ণ ও বিপজ্জনক জ্ঞান করে ত'বা 
ইংরেজের বিরুদ্ধে সশন্ত্র-সংগ্রামে নামতে সাহস পেলেন না এমন কি জনগণকে ও 
সে পথে যেতে বাধা দিলেন । পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে ও তাদের তেমন গরজ ছিলো! 
না। ইংরেজকে তুষ্ট রেখে তারা “ন্বায়ত্র-শীসনে' খুশী হতে চেয়েছিলেন । ডাঃ 
ভুপেন্দ্রনাথ দন্ত এই সময়ের ভাবতবর্ষের জাতীয়তাবাদী জননেতাদের চরির ও 
লক্ষ্যের সুন্দর বাথা। করেছেন । তিনি লিখছেন - “বুদ্ধের সময় দেখা গেল, রাজার 
দল “সাম্রাজা” ঝাচাইতে ইংরেজের সঙ্গে মিলিল, আর বুজৌয়ার দল, ধাহার! 
এতদিন ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত “থেওথেয়ি করিতে ছিলেন, তাহারা এক 
রাজনৈতিক চাল চালিলেন। যুদ্ধের সময় তাহার! বিণবের পতাবঝ] উড্ডান ন1 
করিয়া 'রাজচক্ত' সাজিয়া গঙ্ণমেণ্টের সবপ্রকার সহায়তা করিতে লাগিলেন । 
বু্জোয়া-শ্ণী আশা করিয়াছিলযে, এই থয়ের খাগিরির বিনিময়ে “স্বায়ত্ু-শংসন' 
পাইবেন । বুদ্ধাবসানে স্বায়ত্বশাসন মিগিল না বলিয়া ক্ষোভে ও আিমানে 
বুজৌোয়ার দল "অশহবোগী আন্দোলন, করিতে লাগিলেন 1১১৫ 

ভারতবধে বিপ্লবী-চেতনায় উদ্,দ্ধ মাগষের সংখা! কম ছিলো! না, কিন্ত, তখু 
তারা ইতিহাসের মহত্তম সুযোগের সদ্ধাবভার করে ভারতবধে গাতীয-বিপরব করতে 
ব্যর্থ হলেন কেন এ প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে ! এর উন্ভর বিধবী ভূপেন্দনাথ 
দই বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন. "বিপ্রববাদ জনসাধাএণের শদয়ে ভিত্তি গ্াপন করিতে 
পাবে নাই । দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতাবাদের মমও বুঝে নাহ এবং তপদন্বায়ী 
কর্মের সঙ্তি সহান্ঠভূঁতি দেখায় নাহ । ছুর্ভীগাক্রমে গারতে জাত-কম-বিভাখ 
রীতি বর্তম'ন বশিয়া রাজনীতি ঘেন এঞ্প্রকাপ কম-বিভাগ এবং ইহা একটি 
বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্তবো পারণত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বপ্লব পন্থা আরও অস্পৃশ্য 
ব্যাপার । এইগন্ব সমাজ উভাদের সহ্াস্ঠভৃতি দেখায় নাই । দ্বিশীয়ত, বিশবগন্থা 
গুপ্ সাঁমাততে আবদ্ধ । জনসাধারণ বা গণমংঘকে কখনও কেহ স্বাধীনতা 
বার্তা দেয় নাই । কেহ কখনও তাহাদের চক্ষু ডন্সা।ল * কিয়া দেয় শাহ । এহ2 
তাহারাও বিপ্লববাদের চেষ্টায় নিগুণ অবস্থায় ছিল 1১১ 

অন্তদ্দিণ্ে এই বিপ্লব-ভীরু বুজোয়া-জা হীয়ভাবাদী নেতবুন্দ এ নিগুণ' চন- 
গণকে নানা আশা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের পক্ষে রাখতে পেরেছিলেন । 
কম আত্মত্যাগ» কম কষ্ট স্বীকারের বিনিময়ে তারা জনগণকে প্রথমে ন্বাযত্ত- 
শাসন”, 'দাঁয়িতপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট'ঃ “ভোমকুল” ও “স্বরাজ-এব 'আশা দেখিয়েছিলেন ! 
সেই ম্বরাভ ন। আসাতে তারা অগত্য। হংরেজের বিরুদ্ধে 'অসহধোগ "আন্দোলন 
সংগঠিত কবর জন জনগণকে ডাক দিলেন। অথচ ১৯২২-২৭ সাঞ্কে জয় 
কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক দিক থেকে পরিবন্িত ভারতীয় গণ-মান্ুযের 
প্রভাব যথেষ্টই পড়েছিলো । ফলে জাতীয়-কংগ্রেসের কাজকমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্ট- 
ভঙ্গি গ্রহণের ও জনগণের মধ্যে কংগ্রেম কর্মাদের আরো নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ 


৯২ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার কর! হয়েছিলো । কংগ্রেসের এই প্রগতিশীল 
“শের উপর নিশ্চিতভাবে লেনিনের শিক্ষা ও অক্টোবর-মহাবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত 
সমাজতান্ত্রিক সমাঁজ-ব্যবস্থার কার্ধকারিতার সুফল তাদের ধ্যান-ধারণাকে বদলে 
দিয়েছিলো । ১৯২৭ পালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর রুশিয়া ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন 
জগ্তরলাল নেহেরু । রুশ-বিপ্রব এই তরুণ যুবকটিকে ভীষণভাবে অন্প্রীণিত 
কদেছিলে! 1১৭ কিন্তু তবু কংগ্রেস জনগণের প্রত্যাশাকে ব্যাপক গণ-মত্্যুর্খানে 
রূপান্তরিত করতে পারলো ন৷ । 

মামরা জানি, অবশেষে এই বুর্জোয়া-নেতৃবুন্দই ভারতবর্ষের তথাঁক ঘিত 
“দধীনতা, এনে দিলেন । এনে দিলেন বল! ঠিক নক্প, বল। ভালে! ইংরেজ এই 
“.শ্রণীর, হাঁতে “ম্বাধীনতা” তুলে দ্রিলেন। ভারতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 
এহ' বুর্জোয়।-শেণীই সমাজে ক্ষমতাশালী ও নেতৃত্পদে অভিষিক্ত হয়েছেন । 

'হাহলে দেখা যাচ্ছে লেনিন যতই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে! জাতীয়তা- 
ব্দীদের “মত”-এর সঙ্গে একমত হন “ইতিহাস” কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ 
হুপেন্দ্রনাথ দত্তের মতামতের সঙ্গেই বেশি মিলে যাচ্ছে । ভারতবর্ষের বিপ্লবী- 
কাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পিছনে যদ্দি জনগণের অপরিসীম শক্তি এসে যুক্ত হতো! 
তাহলে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা যেতো | লেনিন সেজন্তই 
বোধ করি ২৬শে অগাস্ট ১৯২১ সালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তার চিঠির জবাবে এই 
উত্তর লেখেন ঘে “গুপনিবেশিক প্রশ্নে আমাদের আমার নিবন্ধ অনুযায়ী 
চল! উচিত । ভার-বর্ষে কষক সমিতি থাকলে তাদের সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ 
করুন | [21 00110 ৮5 51001091010 105 005 0109515 01) ০০010- 
0121 0006501092১ 0920001 5080156109] 8005 8০006 02952005 
1,0286006 11 0102 0150 110 110019-+ ] 

লেনিনের এই চিঠির তাৎপর্য ভেবে দেখবার মত। তিনি ভারতীয় বিপ্রবী, 
জানীয়তাবার্দী নেতান্ের ইংরেজ-হটাও 'মান্দোলনকে সমর্থন করেহিলেন নীতি- 
গতভাবে : কারণ ১৯২১ সালে রুশিয়াতে বদে লেনিন হতো! কল্পনাও করতে 
প্'রেননি যে এই আন্দোলনকারীদের পিছনে বুহুত্তর জনগণের সমর্থন ছিলো না, 
সহায়তা ছিলে! না। তিনি তথাগ হভাবে শুধু এটুকু জানতেন যে ভারতবর্ষের 
জনসংখার শতকরা! ৮৫ ভাগই হচ্ছে কূষক জনসাধারণ । তাই তিনি সঙ্গতভাবেই 
ডাঃ ভূঁপেন্ত্রনাথ দত্তকে ভারতবর্ষের রুষক-সম্প্রদা'য়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে 
দিয়ে বলেছিলেন ওদের ঘনিষ্ট সামিধ্যে যেতে । কষক-সমিতি সম্পর্কে পরিসংখ্যান 
সংগ্রহ করতে বলা মানেই বিপ্লবী নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়। যে একটি কৃষি- 
প্রধান দেশে কষক-সমাজই হচ্ছে বিপ্লবের সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি । 

এ চিহ্ঠির এরতিহাসিক ইঙ্গিত যে অতাস্ত তাৎপর্যপূর্ণ সেকথা বুঝতে অসামান্ত 
তীক্ষদী ডাঃ ভৃপেন্্নাথ দত্তের বিলম্ব হয়নি। পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 


বিদেশে প্রবাসী-বাঙালীদের উপর অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব 8৩ 


লিখেছেন: ..“লেনিনের চিঠি লেখকের কাছে এক জাশ্চর্য রহন্যে'দ্যাটনের মতো 
হাজির হয়েছিলো । জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে যে কক আন্দোলনের 
গুরুত্ব আছেঃ একথা জাতীয় বিপ্রবীর কখনো! খেয়াল হয়নি । জাতীয়তাবাদের 
প্রধান আশ্রয় হল হুদয়াবেগ | মধ্যশ্রেণী নিজেকে মনে করে জাতির প্রতিতু আর 
সব আন্দোলনকে দেখে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই । সুতরাং লেনিনের সা'মান্জিক 
ভ্েটী নিষে মাগা না ঘামিয়ে বরং কষক 'আন্দে'লনের ব্যাপারে আগগ্রহান্বিহ হও- 
যর নিদেশ লেখককে ভাবিয়ে তুলল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! সংগ্রামের উপায় ও 
পদ্ধতি বিষয়ে সে নির্দেশ রূপান্তর ঘটাল লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টির 1১৭ 

ভারতবর্ষের বিপ্রবী জাতীয়তাবাদী-নেতৃত্ব বুহস্তর জনগণের সহযোগিতা পায় 
নাই বলে তাদের বিপ্নব-হচষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো, অপর দিকে ভাগতবধের বুর্জোয়া 
নেতৃবুন্দ ভারতবর্ষের বুহত্তর জনগণকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত না করে 
তাদের দাবার গুটির মত ব্যবহার করেছিলেন নিজেদের শ্রেণী স্বাথের প্রয়োজনে । 
অসহযোগ 'মান্দোলনের ডাকে তারা সাড়া দিয়েছিলো এবং সারা দেশকে উদ্দেল 
করে তুলেছিলো | কিন্তু নেতৃবৃন্দ তাদের অধিকার গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন 
নি, আহ্বান করেছিলেন ধর্মের নামে । ধমপ্রবণ ভারতীয়-জনসাধারণকে ধমান্ধতার 
মোহে উত্তেজিত করা৷ হয়েছিলো! | তাদের নিদি্ দিনে স্বপাজের আশ্বাস দেওয়া 
হয়েছিলো । “এই লোকদের মন্গস্তের আধকারসমূহ প্রত্যাপণের আশ্বাম না 
দিয়া, স্বরাজে তাহাদের কি উন্নতি ও কোন স্থান নিদিষ্ট হইবে তাহা না বলিয়া, 
সমাজে তাহাদের স্ঠাষ্য দাবী পুরণের অঙ্গীকার ন| করিয়া, বুরজোয়া দল গণ- 
শ্রেণীর কেবল ধর্মান্ধতাকে ক্ষপাইয়! তুলিয়া বিদেশা আমলাদের শাসন ভাঙ্গিতে 
চাহিয়াছিলেন । এই ধশমান্ধতার দ্বারা রাজনৈতি+ কার্ধ উদ্ধার করার বিষময় ফল 
সমাজ আজ বিশেষভাবে ভোগ কাঁরতেছে ৷ অন্যপক্ষে ধর্সীন্ধতাঞ প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ পাকিস্তান রূপ দাবী পরে উদ্ভব হয়।””২* 

ভারতবর্ষের জনগণের মানসিকতার মনন্তাত্বিক বিশ্সেষণ করতে গিয়ে এক 
অন্রতপ্ত বাঙালি-বিপ্রবী লেখেন “আমাদের দেশ মন্স্তত্ব হিসাবে ঘত অধঃপক্তিত, 
পৃথিবীর সভ্যপন্বাচ্য কোন দেশে এই প্রকার হয় নাই । পৃথিবীর অনেক দেশ 
পরিভ্রমণ করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবাসীরা যত মঠগ্তত্ববিহীন 
হইয়াছে অন্তান্ত দেশে তদ্রপ হয় নাই । ভারতের জনসাধারণ কখনও শ্বারধীনহা 
ভোগ করে নাই, কাজেই তাহার! স্বাধীনতার নামে কিরূপে অকম্মাৎ চেতনা” 
শক্তি প্রদর্শন করিবে? হিন্দু জন্ম হইতে মৃত পর্যন্ত গোলাম । তাহার জীবনের 
সর্বদিকই অধীনতার শুহ্খলে "মাবদ্ধ, কি প্রকারে সে স্বাধীনতার মর্ম "মাস্বা্দন 
করিবে ?""-জেহাদের নামে মুসলমান জাতি সাড় দেয় নাই 1৮২১ 

ত্রিটিশ-যুগে ভারতবর্ষে বিপ্লব ও স্বাধীনতা অর্জনের এই ছুই মত পথের বিশ্লে- 
যণ সংক্ষেপে করা হলেও এ সত্যটি এই বিচার বিশ্লেষণের মধ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে 


৯৪ 'মক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


ওঠে যে, বিপ্রব-পন্থীর! জনগণের মধ্যে বিপ্রবচেতনাকে সঞ্চারিত করে দিতে ব্যর্থ 
হয়েছিলেন বলেই ভারতবর্ষে বিপ্রব সাধিত হয়নি; অপরদিকে ভারতবর্ষের 
বুর্জোয়া-নেতৃবুন্দ জনগণকে সঙ্গে পেয়েও তাদের স্বার্থের জন্ত কাঁজ না করে নিজে- 
দের রাজনৈতিক-সিছ্ধির সোপান তৈরির কাজে তাদের ব্যবহার করেছিলেন 
বলেই ভারতীয় জনগণের ছূর্দশ! আজও ঘুচলো ন|। 


& 


পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রাম 
ও তার প্রেক্ষাপট 


কিন্তু ভারতীয় জনগণকে নিগুণ, রাজনৈতিক চেশুনাহীন, বিপ্রবে-বিদ্বো্ে 
অনাগ্রহী বলে চিহ্নিত কর! অক্কচিত। অথচ এই রকম একটি ধারণা বিভিন্ন 
মহলে প্রায় বন্ধমূল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ ধারণা অনৈতিহাসিক | পরস্ক জন- 
গণের সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা! করলে আমর! দেখব, জনগণের 
লড়াই দীর্ঘদিন ধরে জনগণই লড়েছে। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে তাদেরই মধ্য থেকে 
উঠে আসা সর্বহার! মানুষ । এ সংগ্রামে কোনো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-বিপ্লবী বা 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবন্দ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেননি কিন্বা বলা চলতে পারে 
জনগণ এই শ্রেণীর মদ্ৎকে অগ্রাহা করেছিলো । কিন্বা এমনও হতে পারে জনগণ 
বিপ্লবী বা জাতীয়তাবাদী, উচ্চবিত্ত, মধাবিত্ত এমন কি নিয্নবিত্ব-নেতৃতবকে ঠিক 
বিশ্বা করতে পারেনি ৷ কেনন! যুগ যুগ ধরে বংশান্ত ক্রমিক ভাবে যাদের দ্বারা 
বা ধাদের মাধ্যমে তারা শোধিত ও নির্যাতিত হয়েছে 'ভাদেরকে বিশ্বাস কর! 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । এর ফলে হয়তো জনগণের 'মান্দোলন বণার্থ বুদ্ধিদীপ্ত 
ও কোশলী নেতৃত্বের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্ত তার জন্য তাদের দোষারোপ 
করা যায় না। এটাই অবশ্থান্তাবী ছিলো। 

ডাঃ ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত এই বৃহৎ ভারভীয়-জনগোষীকে যেভাবে ঘহস্যত্বহীন ও 
অধ:পতিত বলে ঘোব্ণা করেছেন সেই অধ: পতিত-শ্রেণীর, বিশেষ করে ভারতীয় 
কষক-সমাজের, ইংরেজ-বিরোধী লাগাতার দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস কিন্ধু এ প্রচ" 
লিত ধারণাকে মিথ্য! বলেই ঘোষণা করে । 

একটি অপ্রিয় সত) কথ! বল! বৌধ হয় সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় যে ভারতীয়- 
সভাতা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ পর্যন্ত “জননাধারণের ইতিহাস'কে স্বীরুতি 
দেয়নি । ইতিহাসের উপাদান নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের খধিগণ রামায়ণ, মহা- 


৯৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


ভারত এবং অজন্র পুরাঁপ রচনা করলেও ইতিহান লেখার কথ! তারা ভাবেননি ।' 
মুসলমান যুগে ভারতবর্ষে ইতিহাস-রচনার স্থত্রপাত হলেও জনসাধারণের ইতিহাস 
সেখানে উপেক্ষিত ছিলে! ৷ পরবর্তীকালে ব্রিটিশ-রাঁজশক্তি ভারতবর্ষের ইতি- 
হাসের কাঠামে! এবং ভিত্তি পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছিলেন । সেই ইতিহাসে আর 
যাই থাক ভারতবর্ষ ও তার জনগণের কোনে! ভূমিকাকে প্রায় স্বীকারই করা 
হয়নি । রবীন্দনাথ তার বিখ্যাত প্রবন্ধে ইংরেজ ৫৮5 এ ইতিহাসকে তাই 
ভারতবর্ষের বথার্থ ইতিহাস বলতে অস্বীকার করেছিলেন । ভাব হবর্ষের বথাথ 
ইতিহাস ঘে ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ মাম্ষের প্রতি দিনের লড়াই, 
প্রতিরোধ 'ও আত্মরল্পণর বিবরণের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই ঘোষণা করেছিলেন এবং এ নতুন ইতিভাস রচনার জন্ব তিনি ভাবী- 
কালের মা্বকে আহ্বান করেছিলেন । 

অথচ প্রাচটান কাপ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভ'রতবর্ষের বুষধক-জনসাধা- 
রণের ইতিশাপ ভূত্বামীগোষ্ঠী 'ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতি- 
ভাস । সেই সংগ্রামের ইতিহাসকে 'পুরানকথার' ঢক্কানিনাদে আচ্ছন্ন করে রাখা 
হয়েছিলো ৷ পরবরতীকালে ও বিশেষ করে ইংরেজ শাসনকালে জনসাধারণের 
সংগ্রামের ইতিহাসকে স্থপরিকল্লিতভাবে আড়াল করার সবরকম চেষ্টা করা 
হয়েছে । ভারতবর্ষের ভাগা ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ মান্ষের হাতে গড়ে 
উঠুক এট! যার! চাননি বা চাননা তাদের স্বার্থ বুঝতে আমাদের কোনো অন্থবিধা 
হয় না। ভারতবর্ষের মতে] বিশাল একটি দেশের ভাগ্য মুষ্টিমেয় কিছু মান্য ও 
গোর্ঠীব ইচ্ছান্থসারে রচিত হতে পারে না । তাই দেখি এই সব বিপ্লবী ও জাতীয়- 
তাবাদী-বুর্জোয়া-নেতৃত্তে ভারতবর্ষ ন৷ পেরেছে সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করতে, 
না! পেরেছে গণতাপ্ত্রিক উপায়ে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের শোষণ-মুক্তি 
ঘটাতে । 

লেনিন বলতেন, ঘেখানেই জনসাধারণ, সেখানেই রাজনীতির আরম্ভ, আর 
যেখানে ফেবল কয়েক হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কো? মান্ষের বাস, সেখান 
থেকেই আরগু হয় অতি গুরুত্বপণ রাজনীতি | ছুতাগ্য আমাদের অক্টোবর-মহা- 
বিপ্লবের এই শ্রেষ্ট-বূপকারের প্রতায় ভারতীয় স্ব'ধীনতা-সংগ্রামের কোনে। শ্রেণীর 
নেতৃত্বই আত্মন্থ করতে পারেননি । ভীরতীয় বুজোয়া-নেতৃবৃন্দ একসময় জনগণের 
একটি বুহৎ-অংশের সমর্থন পেয়েছিলেন কিন্তু তারা জনগণের চাওয়া-পাওয়ার 
আকাজ্ষাকে শ্রাহা না করে নিজেদের রাঁজনীতিকেই জনগণের উপর চাপিয়ে 
দিয়েছিলেন । তাঁর ফলে একসময় জনসাধারণ তাদের প্রত্যাশ! পূরণ হয়নি দেখে 
নিজেদের ধীরে ধীরে বিচ্ছিঞ্জ করে নিয়েছিলেন এ নেতৃত্বের নাগপাশ থেকে । 
মধাবিত-বুর্জোয়া-নেতৃত্ব যে তাদের সর্বাত্মক কল্যাণ করতে পারবে না! এটা 
ভারতবর্ষের অধংপতিত জনসাধারণ বুঝতে পারছেন বলেই হয়তে! ভার! দেশের 


পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বহার। শ্রেণীর সংগ্রাম ও তা প্রেক্ষাপট ৯* 


ভবিস্তৎ ও নেতৃত্বের ভবিষৎ সন্বদ্ধে আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন । আর আমরা তাদের 
ছুষছি মনুত্তত্বহীন জনগোঠী বলে !! 

যাই হোক আমরা দেখেছি, পরাধীন ভারতবর্ষের ছুশ বছরের ইতিহাসে 
শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ত্রি-ধারায় প্রবাহিত হয়েছে । সর্বহারাদের লড়াই, 
সর্বহারা নেতৃত্বে চলেছে ; বিপ্রবীদের লড়াই লড়েছেন দেশ-বিদেশের ভারতীয় 
শিক্ষিত বিপ্লবীরা ; আর স্বদেশে লড়েছেন জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ার!, এই তিন- 
শক্তি কথনোই এক্যবন্ধ লড়াইয়ে সম্বিত হতে পারেনি 1২ 

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে কৃষক-বিদ্রোহের বিস্ৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা 
আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু প্র কষকদের লাগাতার সংগ্রামের ইঙ্গিত করে এই কথাটি 
প্রতিপন্প করা৷ আমার লক্ষ্য যে, অক্টোবর-মহাবিপ্রবের প্রভাব ভারতীয় জনগণের 
সর্বাত্মক-বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গ্রভাব ফেলতে পারেনি কেন? অক্টোবর 
মহাবিপ্রবের শিক্ষা ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের বৃহত্তর অংশ ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের 
কাউকে কাউকে উদ্দীঙ্ত করলেও তার! সেই শিক্ষাকে জনগণের কাছে পৌছে 
দেবার মতে! অবস্থায় ছিলেন না । তার! বরাবরই কোটি কোটি ভারতবর্ষীয় সাধা- 
রণ জনগণের লড়াই-এর ক্ষেত্র থেকে বছুদুরে ছিলেন । ভারতবর্ষের জনগণের 
সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস জানতে তারা আগ্রহী হননি, ইংরেজ রাজশক্তিও সেই 
সংগ্রামের ইতিহাসকে যথাসাধ্য চাপ! দ্রিতে পেরেছিলেন । সর্বোপরি ভারতবধীয়- 
জনগণ সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই ধরে নেওয়া ( /:2০০::০৪$৮০৭ ) একটি হীন ধারণ! 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের রক্তের গভীরে নিহিত ছিলে । 

নইলে ১৭৬৩-১৮০০ সাল পর্যস্ত বাঙলা দেশ ও বিহার প্রদেশে কষক ও 
কারিগরদের বিদ্রোহ, য| সন্্যাসী-বিজ্রোহ নামে খ্যাত তার ইতিহাস আমাদের 
আগ্রহ স্ষ্টি করতে পারলো না কেন? পরস্থ ঘামিনীমোহন ঘোষ ও ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে! লেখকেরা ইংরেজদের যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্রাবলী ও রেকঙের 
ভিত্তিতে ঘোষণা করেছিলেন যে এই বিদ্রোহ ছিলে! বহিরাগত যাযাবর প্ররুতির 
দন্ত্-ডাকাত ও লুষঠনকারীর উপদ্রব মাত্র | অথচ সে সমস্ত দলিল দত্ভাবেজ গ্রমাণ 
করে যে ইংরেজ-শীসনের বিরুদ্ধে বাউল! ও বিহারের কৃষকরাই বিদ্রোহ করে- 
ছিলো, বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উতপীড়ন হতে কৃষকদের জীবন রক্ষার 
জন্ত ।৩ এই দীর্ঘ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন মজন্র শাহ, মুশ! শাহ, চেরাগ 
আলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ও কুপানাথ নামের সাধারণ গ্রামের দরিদ্র 
অধিবাণীর1 ।% 

এইরকমভাবে কৃষক-বিদ্রোহ মেদ্দিনীপুরে চলেছিলে! ১৭৬৬-৮৩ সাল পর্যন্ত | 
এই লড়াই-এ সামিল হয়েছিলেন বাগদী, ঘড়ুই, খয়রা, মাঝি, চোয়াড় প্রভৃতি 
আদিবাসী কৃষক-সম্প্রদায় । ব্রিপুরাতে কৃষক-সন্তান সমশের গাজীর নেতৃত্বে কঘক 
বিদ্রোহ চলেছিলো। ১৭৬৭-৬৮ সাল পর্যস্ত | তার হাতে ত্রিপুরার রাজা বারবার 

রি 


৯৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজধানী ছেড়ে পালাতে বাধা হয়েছিলেন । সামশের-এর 
রাজদ্ধে তার প্রজার! সুখেই কাটিয়েছিলেন | অবশেষে ত্রিপুরার রাজার অন্থরোধে 
বাঙলার নবাব মীরকাশেম সামশেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তার সৈল্ 
বাহিনীকে ধবংস করে সামশেরকে প্রথমে বন্দী ও পরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন । 

এইভাবে ক্রমান্বয়ে সন্দীপ (১৭৬৯), ঢাকা, শাস্তিপুর ও বাগলাদেশের অন্যান্য 
অঞ্চলে “কৃষক তন্তবায়গণের সংগ্রাম (১৭৭০-১৮০০)+, পার্বত্য চট্টগ্রামের “চাকমা 
বিদ্রোহ” (১৭৭৬-৮৭), বিহার বাঙল! দেশে নীলচাধীদের সংগ্রাম, (১৭৭৮-১৮০০) 
মেদিনীপুর, খুলনা, বাথরগঞ্জ, নোয়াখালি ওচট্টগ্রামে লবণশিল্প শ্রমিক ও মালঙলীদের 
সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০৪), সাওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) এবং আরও অজন্র 
বিদ্রোহে-সংগ্রামে দেশায় সামন্ত, রাজা, নবাব ও পরবশীকালে ইংরেজ রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন ভারতবর্ষের কৃষক ও আদিবাসী 
রকুষক-সমাজ। এরপরে ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে আমরা! মন্ুস্তত্হীন 
'অপুষ্টবাদী ভীরু বণি কি করে? 

ভারাতবষের বিভিন্জ শ্রেণীর দীর্ঘদিনের লাগাতার সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাসের 
অতি-সংক্ষিপ্ত পর্ষ'লোচনা থেকে শুধু এই কথাটি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে চাই 
যে মহামতি পেনিন কেন ১৯২১ সালে ধিপ্রবা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ভারতবর্ষে 
বঁধক-সমিি। ৪্বন্থে। পরিসংখা'ন সংগ্রহের জন্য তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন? 
কেন তিনি কট্রর-ক মিউনিস্ট মানবেন্দ্নাথ রায়ের ভারতবর্ষের বুর্জোয়া-নেতৃত্বে 
কেবল 'শাষক-শ্রেণীর বদল ঘটবে মাত্র এই বিপ্রবী ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে সম- 
থন করতে পারেননি? পরম্থ কেন তিনি জাতীয়তাবাদশ-বিপ্রবী বীরেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কামতে এসেছিলেন তাঁও বুঝতে পারি । 

লেনিন ভারতবর্ষে না এলেও তথাগতভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু সংবাদ তার 
জ্ঞাত ছিল। তিনি এটুকু জানতেন যে ভারতবর্ষ কষি-গ্রধান দেশ এবং এখানকার 
হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যাব সিংহভাগ গ্রামেই বসবাস করে । ভারতবর্ষের কোনো 
'আন্দোলনই এই শ্রেণীর অংশ গ্রহণ ছাড়া সফল হতে পীরে না লেনিন বুঝতে 
পেরেছিলেন মহাত্মা গান্ীর শ্রেশী-চরিত্র বাই হোক তার নেতৃত্ে যে ভারতবর্ষের 
সর্বশ্রেণীর মানুষের এক বৃহৎ অংশ সংঘবদ্ধ হয়েছে এটা এরত্হাসিক সভা । তীর 
আন্দোলনে ভারতীয়-জনগণের শোষণমুক্তি ঘটেনি পরন্ত তাঁদের আশাভভ্গ হয়েছে 
এটাও সত্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষের বিপ্রবীদের বা কমিউনিস্ট- 
দের নেতৃত্ব ভারতবর্ষের জনগণের বুহত্বম অংশকে তাদের সপক্ষে আনতে পারে- 
নি। বাঙলাদেশের সম্ত্রাসবাদীরা কিন্তু “সঙ্গাসী-বিদ্রোহে'র পরবর্তী দীর্ঘ পয়ত্রিশ 
বছরের সন্ত্রাসবাদী শ্বাধীনতা-সংগ্রামের শিক্ষাকে অন্তরের গভীরে গ্রহণ করে. 
ছিলেন । এর প্রাণ মিলবে সন্ত্রাসবাদীদের দীক্ষণ গ্রহণ পদ্ধতি, জীবনযাপন 
প্রণালীর কঠোরতা, যশের প্রতি উপেক্ষা, আত্মত্যাগ, অখ্যাত, অজ্ঞাত থেকে 


পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বহার! শ্রেণীর সংগ্রাম ও তার প্রেক্ষাপট ৯৯ 


নিঃশঙ্কচিতে মৃত্যুবরণের হাজার হাজার দৃষ্টাস্তের মধ্যে । কিন্তু তাদের এই আত্ম- 
ত্যাগ যতই মহৎ হোক, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য তা ফলপ্রন্থ-বিপ্রবের 
মধ্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি । 

এই প্রতিহাসিক সত্যকে অক্টোবর-বিপ্রবোত্র ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয়- 
তাবাদী বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট-নেতৃবৃন্দ ঠিকভাধে অন্নধাবন করতে পারেন নি। 
তাই মানবেন্রনাথ রায়ের সঙ্গে লেনিনের মতবিরোধ ও সেই সঙ্গে ডাঃ তৃপেন্্রনাথ 
দত্তের কাছে প্রেরিত তার চিঠির সুদূর প্রসারী ইঙ্গিতের অর্থ অনধাবন করা 
আমাদের পয়ৌজন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্ব থেকেই প্রবাসী- 
ভারতীয় বাঙালী কমিউনিস্ট-বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী-বিপ্রবীরা দ্বিতীয় বিশ্বমহা- 
যুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত ঘে ব্যাপক কর্ম তৎপরতায় নিজেদের ব্যপ্ত রেখেছিলেন 
তার একটিই মাত্র লক্ষ্য ছিলে! ভারতবর্ষের সশস্ত্-অভ্যুতান ঘটিয়ে জনগণের 
শৃঙ্খলমুক্তি ঘটানো । ১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্রব এই পর্যায়ে স্তাদের 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো । প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪) 'অনেক 
ভারতীয় ও বাঙালী বিপ্রবী অবশ্য ভেবেছিলেন যে ইংরেজের শক্র জানমানদের 
সহায়তায় ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানো সম্ভব । কিন্তু সেই স্বপ্ন, যুদ্ধের পরবর্তী 
কয়েকটি বছরেই হতাশায় পরিণত হয়েছিলো! আমরা তা৷ পূর্ববর্তী 'মধ।য় গুলিতে 
দেখিয়েছি । তখন তাদের দৃষ্টি আকধিত হয়েছিলে! রুশ-দেশের অভিনব বিপ্রবের 
দিকে । তাঁদের অনেকেই ছুটেছিলেন রুশিয়ায়। মিলিত হয়েছিলেন বিপ্রবের 
সার্থক রূপকারদের সঙ্গে | অনেকেই দীক্ষিত হয়েছিলেন কমিউনিজমের আদর্শে । 
বিশ্ববিপ্রব-সংঘটন ও কমিউনিস্ট-আত্মর্জাতিকের নানা দায় দায়িত্বও তাদের 
অনেকের উপর বর্তেছিল আমর! দেখেছি । প্রবাসী-ভার তীয় ও বাঙালী-কমিউ- 
নিস্টদের সম্পাদিত নানা পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্র গোপনে ভারতবর্ষে এসে 
পৌছতে! এবং কিছু কিছু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তা কিছু সংখ্যক উদ্যোগী মানুষের 
কাছে পৌছে যেতে! ।৬ 

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো বিপ্লবী যিনি একদিন অস্ত্রের সন্ধানে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে হন্তে হয়ে ফিরছিলেন এই আশায় যে এ অস্ত্রের সাহায্যে হারা! 
ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নিমৃল করবেন। তিনিও ১৯১৭ 
সালের পর প্রত ক্ষমত! ও কমিউনিস্ট-শান্তর্জাতিকের প্রভাবশালী নেতা হয়ে 
ভারত-উদ্ধারের উদগ্র কামনায় প্রচুর অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে ভারতবর্ষের সীমাস্ত 
প্রদেশে এসে পৌছেছিলেন। কিন্তু সেই মন্ত্র ও অর্থ ভারত-উদ্ধারের জন্য ব্যবহার 
না করে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন । কেন গিয়েছিলেন তার ব্যাথা তিনিই দিয়ে- 
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১০০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 
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প্রবাসে বসবাসকারী ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী-জাতীয়তাবার্দী বিপ্লবী 
ও কমিউনিস্টরা অক্টোবর-মহাবিপ্রবের সুফল স্বচক্ষে দেখেছিলেন ও সর্বহারা- 
বিপ্রবের গভীর তাৎপর্যকেও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ও গভীর- 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অক্টোবর-মহাবিপ্লবের দেশকে ধারা চাক্ষুষ 
করেননি পরক্ধ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনসব্ের কড়াকড়ি, অকথ্য কুৎসা 
প্রচার এবং শাসন-তর্জনের মিশ্র নির্ধোষের ঘনঘটার মধ্যে__সেই সমস্ত ভারতীয়- 
দের কাছে, অক্টোবর-মহাবিপ্রবের সংবাদ ঠিকঠাক এসে পৌছয়নি। ফলে 
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তে দূরের কথা! প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও নানা 
দোটানায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁই অক্টোবর-বিপ্রবের দীর্ঘকাল পরে তিরিশের 
দ্রশকে যখন রবীন্ত্রনাথ ঠাকুরের মতো কবি বা মেঘনাদ সাহার মতে বিজ্ঞানী 
রুশিয়ায় যান তখন এ দেশটি সম্বন্ধে তাদের দ্বিধা সংশয় দূর হয়নি আমরা দেখেছি। 
( পূর্বেই বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে )। 

এক্ষেত্রে একটি কথা সব সময়ই ন্মর্তব্য যে, প্রবাসী-ভারশ্তীয় জাতীয়তাবাদী 
বিপ্রবী ও কমিউনিস্ট-বিপ্রবীরা ভারতবর্ষের মুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট নিঠাবান ও 
সক্রিয় ছিলেন । তাদের চেষ্ট! ভারতবর্ষে ফলপ্রস্থ না] হলেও তাদের অবদান ও 
আত্মত্যাগের কথা ভূলে যাওয়া! আমাদের উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, ভারতের 
“কমিউনিস্ট-পাটি” প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় প্রবাসী-কমিউনিস্টদেরই উদ্যোগে, অবশ্ত 
ভারতবর্ষের মাটিতে নয়, তাসথন্দে। ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর । এই পার্টির 
প্রথম ৭জন সদস্ের মধ্যে ৩ জন ছিলেন বাঙালী । মানবেন্দ্রনাথ রায়, এভেলিন 
ট্রেন্ট রায় (শাস্তি দেবী) ও অন্যজন অবনী মুখাজী | বলা বাহুল্য প্রথম “কমিউনিস্ট 
পাটির সাধারণ-সম্পাদ্দক ছিলেন মানবেন্ত্রনাথ রায় স্বয়ং ।৮ 

১৯২১ সালের ১ল! ডিসেম্বব মানবেন্রনাথ ও অবনীনাথের ফুক্ত-স্বাক্ষরে 
প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতিনিধিদের 
উদ্দেশ্তে রচিত “ক মিউনিস্ট-পাটির” প্রথম “ইন্তেহার” | শুধু তাই নয়, মানবেন্ত্রনাথ 
রায়ের উদ্যোগে ১৯২২ সালের ১৫ই মে বালিন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 
ভারতের কমিউনিস্ট পাটির প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা “১৪ ৬2178021700: 
[7)31915 [706]615067)০+ । কিছুদিন পরে এই পত্রিকার নাম কর! হয় প্রথমে 
14১0৮2706 05080” ও তার পরের বছরে শুধু “10০ 2195565 0£ [2019+1 
শেষের পত্রিকাটি অবশ্ঠ প্রকাশিত হত পারিস থেকে । তাছাড়া অধ্যাপক বিনয় 
কুমার সরকারও বালিন থেকে 'বালিন কমিটির” মুখপত্র [10181 [1800618- 
৭7:০০" পত্রিকা বের করতেন । রজনীপাম দত্ত লগ্ন থেকে প্রকাশ করতেন 


পরাধীন ভারতবর্ষে সর্যহার! শ্রেণীর সংগ্রাম ও তার প্রেক্ষাপট ১০১ 


“[,25০আ /101/61215" । এই সব পত্রিকার কিছু কিছু সংখ্যা সহজপথে না 
এলেও গোপন পঞ্ধে ভারতবর্ষে এসে পৌছতে । 

-মহাবিপ্রব রুশদেশে শ্রমিক-কষকদের হাতে যে রাষ্ট্র ক্ষমত। তুলে 
দিয়েছিলো এ খবর নানা হ্বৃত্রে ভারতবর্ষে পৌছে একটা সময়ে ভারতবর্ষে শিল্প- 
শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলো । ১৯১৮ সালেই নিজেদের 
ছুঃসহ শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত জীবনকে রাতারাতি বদলে ফেলার সংকল্প 
নিয়ে ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণী নানা শিল্পাঞ্চলকে ধর্মঘটে অচল করে দিয়েছিলো । 
তখন ভারতবর্ষে সবচেয়ে সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন ছিল “কংগ্রেস+ | এই 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকশ্রেণীর &ঁ বিপুলগ জাগরণকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে 
নতুন মাত্রা ও শক্তি হিসেবে বাবহার করতে পারলেন না । ১৯১৯ সালের ৯ই 
এপ্রিল ঘটলে! জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যা কাণ্ড । এর প্রতিক্রিয়া স্দূর- 
প্রসারী হলো! । দেশ জোড়! বিক্ষোভ সংঘটিত হলে! । ব্রিটিশ বিরোধী নান! সভা 
সমাবেশ ও প্রতিবাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্প শহরের শ্রমিকদের উন্বান্ত করে 
তুললো । এই কেন্দ্রগুলি হল্লো বোস্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর ও আহমেদ।- 
বাদ। ১৯১৯ সালেই মহাত্মা! গান্ধী তাই সত্যাগ্রছের তৎপরত] বন্ধ করে ছুটে 
এলেন দিল্লী থেকে আমেদাবাদে বিদ্রোহী শিল্পশ্রমিকদের শুধু এই কথাটুকু 
বোঝাতে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট সাধনের জন্ট তার! যেন রাজনৈতিক ধর্মঘটের 
মতো জঙ্গী আন্দোলনের পথে না! যায়। অথচ এই শ্রমিক-বিক্ষোভকে দেখে 
লেনিনের বিশ্লেষণ হলো ভিন্ন । তিনি লিখলেন "1160151) [15019 15 2 0106 
1162.0 ০৫ 61)956 50017021555 270. 00616 15০01001012 15 10386011186 
11 01000101013) 010 0196 0190 179170, 00 01062105701) 0£ 010০ 115015- 
00191 8170 1811525 01016021190 8120 00. 016 00067) 00 0196 1107 
০169,56 11) 0106 01008] 02119115100, 0: 0156 1310161510৯ 

গান্ধীজী জানতেন ভারতবর্ষের কৃষক-শ্রমিকের অর্থ নৈতিক দাবি দাওয়ার 
ভিত্তিতে গড়া ও এই আন্দোলনকে যদি জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন করে তাহলে 
গান্ধীজীর তথাকথিত “জাতীয়-এঁক্যের, ক্পোগান তাসের প্রাসাদের মতো ধসে 
পড়বে । কেনন! গান্ধীজীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা জাতীয় এঁক্কে জোরদার করতে 
তখন ভারতবর্ষের বৃহৎ পুঁজিপতির! অর্থ জোগান দিচ্ছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
মহাত্মার ধর্ম-প্রভাবিত রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তার উপরে সন্ত জনগণের বিশ্বা- 
সের মর্ধাদীকে রক্ষা করার জন্য তার লড়াই-এর সপিচ্ছ। মধ্যযুগীয় মানপিকতার 
অধিকারী ভূত্বামীদের সমর্থন লাত করেছিল 1১ 

গান্ধীজী ভারতবর্ষের শ্রমজীবী-শ্রেণীকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করাতে আগ্রবী 
ছিলেন যে তারা! যেন তাদের মালিকশ্রেণীকে শোষকশ্রেণী বলে না ভেবে জ্োট্ঠ 
ভ্রাতার মত গণ্য করে। তাদের কাছে দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন তোল! যেতে পারে এবং 


১০২ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


তা যেন কখনো জঙ্গী আন্দোলনের রূপ না পায়, কেননা তাহলে পুরাণ-কিত 
ভারতীয় বৃহৎ-পরিবার বা সমাজের ভিত্তিভূমিটি ধসে যেতে পারে । 

তিনি ভারতীয় কষক-সমাজকে বুঝিয়েছিলেন যে ভূম্বামীর! তাদের স্বার্থরক্ষার 
অব্যর্থ কবজ। তাই তিনি কৃষকদের ভৃম্বামীদদের থাজনা! প্রদান না করার 
আন্দোলনকে নিন্দা করেছিলেন। এইভাবে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ- 
আন্দোলন ভারতবর্ষে রুশ-বিপ্রবের প্রভাব সধ্চারণের সমস্ত প্রবেশ পথগুলিকে 
অবরন্ধ করে ফেলেছিলো । অবশ্ত জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধতাকে 
লক্ষ্য করেই গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৯ সালে অমৃত- 
সহরে ডাক! এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রমিকদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে “ট্রেড- 
ইউনিয়ন? গড়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে। 

১৯২০ ও ১৯২১ সালের মধ্যে ধর্মঘটের পর ধর্মঘটে ভারতবর্ষের ৪ লক্ষ থেকে 
৬ লক্ষ শ্রমিক জড়িত হয়ে পড়লো! । শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার 
ফলে এই পর্যায়ে শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনা সুদৃঢ় হতে আরস্ত হয়েছিলো কলে 
বোহ্ে, জামশেদপুর ও অন্বান্ত শিল্পাঞ্চলে নানা সংহৃতি-স্চক ধর্মঘট শ্রমিক 
সংহতিবৌধকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছিলে! । শ্রমিকদের এতদিনকার দাবি- 
দ্বাওয়ার অর্থ নৈতিক আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে 
যাচ্ছিলে! । এমনকি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ বাগিচা-শ্রমিকরাও সংগ্রামের ক্ষেত্রে অব- 
তীর্ণ হতে আরম্ভ করেছিলো । ১৯২১ সালের মে মাসে আসামের চা-বাগিচাগুলি 
অন্তত ১২ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘটের ফলে ভয়ংকর ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো! । 

এই আন্দোলনের গ্রভাব ক্রমশঃ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়ে 
পড়েছিলো! | বিশেষ করে সেই সব অঞ্চলগুলিতে যেখানকার মানুষদের মনে 
১৮৫৭-১৮৫৯ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের স্বতি তথনে! উজ্জ্বল। ফৈজাবাদ 
ও বায়বেরিলী অঞ্চলে কৃষকদের বিক্ষোভ প্রথম ফেটে পড়েছিলে৷ | সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য, সেই শ্রেণীর মধ্য থেকেই তাদের আন্দোলনের নেতৃত্বানের উপযুক্ত 
নেতৃবৃন্দ জন্মাতে শুরু করেছিলেন । ১৯২১-২২ সালে উত্তর-প্রদেশের অযোধা! 
জেলার কষকর! সশস্ত্র-আন্দোলনের সামিল হয়েছিলো! ৷ তারা ভূম্বামী-তালুকদ্ার- 
দের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়েছিলো, সমত্ত রকম আক্রমণের সামনে প্রবল 
প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলে৷ ৷ এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছুই খিখ্যাত কৃষক-নেতা! 
পাঁশি মাদারি ও সহরাব | 

এইভাবে কৃষক-বিদ্রোহ পাঞ্জাবে মোহীন্তদের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠলো । 
কেরালাতে মোপ.ল! কৃষক-সমাজ অভ্যু্থানের সামিল হলো । এই আন্দোলনে 
মুসলমান ধর্মাবলম্বী মোপ-লা-কুষকদের সঙ্গে তাদের কিছু কিছু ধর্মীয় নেতারাও 
যৌগ দিয়েছিলেন। যদি এই অভ্ভাথান মূলত ছিল হিন্দু-তৃম্বামীদের বিরুদ্ধে মুসল- 
মান কষক-সমাজের অত্থযথান কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে ছিল সামস্ততন্্র ও উপ- 


পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রাম ও তার প্রেক্ষাপট ১০৩ 


নিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এই মোপ-লা-বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন ছুজন 
স্থানীয় মুসলমান আলী মুসালিয়ার ও কুম্গি আহমেদ কাজী । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া৷ এই সশস্ত্র কষক-বিদ্রোহ ব্রিটিশ 
রাজশক্তিকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলে! ৷ তার পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে এই 
অত্যুানকে চূর্ণ করার জন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করলো । মোপ-লার! গেরিল! কায়- 
দ্বায় লড়াই চালিয়েও অবশেষে দক্ষ পুলিশ ও সৈন্তবাহিনীর হাতে পরাজিত হলো! । 
ত্রিশ হাজারেরও বেণী মোপলা কুষক বন্দী হলো। 

অথচ আশ্চর্য ! ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস মোপল! কৃষকদের এই দৃ্ধ সশস্ত্র 
গণ-অভ্ভুথানকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানালো | জাতীয়-কংগ্রেসের এই নিনা।- 
প্রস্তাবে 'খিলীফৎ আন্দোলনে'র নেতারাও গলা মেলালেন। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভার শ্রীয়-কষকদের এই স্বতঃস্ফুর্ত গণ-অদ্ভাত্খানকে 
নিন্দা ও অগ্রাহথ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ইতিহাসের চাকাকে 
উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা! করলেন । 

অথচ ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষে শ্রমিক-রুষকের 'মান্দোলন তুঙ্গে উঠে- 
ছিলো, এদের সম্মিলিত আন্দোলন অবিশ্বাস্য শক্তি অর্জন করতে আরম্ভ করে- 
ছিলো। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বাডছিলো এবং তার পিছনে সংঘবদ্ধ জনগণের 
মহাসমাবেশ ঘটতে আরম্ভ করেছিলো! । তার ফল ফললো ১৯২১ সালের ১৭ই 
নতেম্বর প্রিন্স অফ. ওয়েল্সের ভারত আশমন উপলক্ষ্যে । বোছ্ছের শ্রমিকরা সেই 
দিনটি রাজনৈতিক ধর্মঘটে অচল করে দিলো । মাদ্রাজ ও অন্ান্ত শহর ধর্মঘট 
ও প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলো । 

বোস্ষে-শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ও বিক্ষোভকে মহাত্মা! গান্ধী নিন্দা করে আবার 
প্রমাণ করলেন যে ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস শ্রমিক-কৃষকের হ্বতংস্ফুর্ত বিদ্রোহ, 
ধর্মঘট ও প্রতিবাদকে সমর্থন করে না । গান্থীজী ও জাতীয়-কংগ্রেস বিশ্বাস কর- 
তেন যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ণ স্বরাজ আসবে । 

অথচ, সমশ্ত ভারতবর্ষের অধিকাংশ শ্রমিক-কষক তখন সশঙ্স-বিপ্রবের জন্ব 
প্রস্ত | চারপাশে বিপ্লবের ক্ষেত্র অবারিত । অহিংস অসহযোগের সাফলে)র 
ব্যাপারে অন্-বিশ্বাসী জাতীয়-কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাই “চৌরিচেরা য় উচ্মত্ত রুষক- 
দের দ্বারা ইংরেজ সরকারের পুলিস-নিধনের ঘটনাটিকে ইতিহাসের ভুল পরি- 
প্রেক্ষিতে থেকে দেখে শঙ্কিত হলেন। অহিংস আন্দোলনের জাত গেল-_এই 
ভাবনায় ভাবিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী থানা আক্রমণকারী রুষক-বিপ্রবীদের তীক্ষ 
ভাষায় নিন্দা করলেন এবং দেশ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালাবার জন্য মান- 
সিক দিক গ্রস্ত নয় এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে দেশ-জোড়া ব্রিটিশ বিরোধী- 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। উপরম্ধ তিনি 


১৭৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


“চৌরি-চেরায়' নিহত পুলিশ কর্মীদের পরিবারবর্গকে গভীর দুঃখে সমবেদনাও 
জ্ঞাপন করলেন । 

কয়েকটি মানুষের মৃত্যুর জন্ত ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখবোধে বিচলিত হয়ে যে- 
নেতৃত্ব দেশ-জোড়! ব্যাপক অত্যুতথানের স্থবর্ণ-ম্ুযোগকে হেলায় অগ্রাহহ করে সে 
দেশে বিপ্লব-সাধন যে কী দুঃসাধ্য ত সহজেই অগুমান কর! যায় । সবচেয়ে লক্ষ্য- 
ণীয় বিষয় এই যে, গান্ধীজীর এই পিদ্ধাস্তকে কংগ্রেসের ওয়াফিং-কমিটি ও “বর- 
পদোলৈ” অধিবেশনের সদস্যরাও সমর্থন করলেন । তাদের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, 
ভারতবর্ষের কৃষকদের তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে । এই অধিবেশনে 
কষকদের আন্দোলনকে কবরে পাঠিয়ে ভূম্বামীদের জন্য অজন্ন সহান্ঘভূতি সুচক 
প্রস্তাব গ্রহণ কর হল।১১ 

অক্টোবর-বিপ্লবের যে বাণী ১৯১৭ সালের পর ভারতীয় শ্রমিক-কষকদের 
কাছে এক স্বপ্নের জগতের ছবি উন্মোচিত করে দিয়েছিলে। তা ভারতীয় জাতীয়- 
কংগ্রেসের নিরস্তর অসহযোগিতা ও নিন্দাবাক্য উচ্চারণ, বিটিশ রাজশক্তির 
অকথ্য দমন পীড়নে পুনরায় অন্ধকারে তলিয়ে গেলো । ভারতবর্ষের শ্রমিক-কুষ- 
করা যে অক্টোবর-বিপ্রবের বিস্তৃত ইতিহাস জানতো! তা নয়, কিন্তু তাদের অনে- 
কেই এটুকু জেনেছিলো যে সোভিয়েট রুশিয়ায় শ্রমিক-কৃষকরাই রাষ্ট্রক্ষমতার 
অধিকারী । এবং সে অধিকার তার! সংগ্রাম ও অস্ত্রের লড়াই-এ অর্জন করেছে। 
তাদের কাছে কোনে! বিপ্লবী-তব ছিলো! ন!, যথার্থ শিক্ষিত নেতৃত্ব ছিলো না, 
ছিলে! শুধু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাষ্্রশক্তির ব্যাপক শোষণ লুঠন ও অত্যাচারের 
হাত থেকে চিরদিনের মতে! মুক্ত হবার উদগ্র আকাঙ্খা । ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস ইচ্ছে করলেই এই কোটি কোটি দেশ-প্রেমী, নিভীক, স্বভাব-বিপ্রবী 
শ্রমিক-কৃষককে রাজনৈতিক-শিক্ষায় শিক্ষিত করে বিপ্লবের মধা দিয়েই ব্রিটিশ 
রাজশক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারতেন । কিন্তু এই বিপ্রবের পপ্থায় তাদের 
কোনো আগ্রহ ছিলো না। রক্তপাত, হত্যায় তাদের দারুণ অনীহা ছিলো। 
তার! শীস্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ-্বরাজের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন ! সবাইকে তুষ্ট করে, 
তোষামোদ করে, কিছু রক্তপাতে, ও কিছু কষ্ট স্বীকারে তারা যে স্বাধীনতা 
চেয়েছিলেন সে 'ম্বাধীনতা” ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্টে তার! পেয়েছিলেন। 
কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের সংগ্রামী জনগণ, কৃষক ও শ্রমিকরা কিন্তু 
তাদের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র লড়াই-এর ইতিহাস রচন। করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন 
যে ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস, খিলাফৎ-আন্দোলনকারী, জাতীয়-বিপ্রবী নেতৃবৃন্দ 
যদি ঘথার্থভাবে তাদের নেতৃত্ব দিতেন তাহলে হয়তো ১৯৪৭ সালের অনেক 
আগেই ভারতবর্ষে সর্বাত্মক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হতো পারতো । 

দেশের শ্রমিক-রুষকদের এই জঙ্গী আন্দোলনকে সমর্থন না৷ করায় ভারতীয় 


পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রা ও তার প্রেক্ষাপট ১০৫ 


জাতীয়-কংগ্রেসের সামনেও নানা সংকট দেখ! দিলে! । ইতিহাসের এক যুগ 
সন্ধিকালে গান্ধী ও তার অনুগামীদের “বরদোলৈ' সিদ্ধান্ত-সমূহ ভারতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের সমন্ত স্তরের কর্মীদের মধো প্রচণ্ড বিন্ময় ও ক্ষোভের সধার করলো! । 
কংগ্রেস অস্থমোদিত নান! সংগঠনে এর বিরুদ্ধে জনমত ৬ বিক্ষোভ প্রবল হলো । 
এর ফলে ভারন্তবর্ষের বামপন্থী শক্তিগুলি এঁক্যবদ্ধ হবার স্যোগ পেলো! এবং বে- 
'মাইনী গুণ সন্ত্রাসবাদী দলগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলো] । 

১৯২১-২৩ সালের মধো কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে 
গেলো । ১ লক্ষ থেকে ত্তিন বছরের মধ্যে স্বস্য সংখা! সীমিত হয়ে গেলো! 
কয়েক সহজ্ের মধ্যে । জন্থণ থেকে কংগ্রেস অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো । 


৫ 


ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুূশ-বিপ্রবের 
প্রভাব ও প্রতিক্রিয়৷ 


গান্বজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয়-কংগ্রেসের রাঁজনৈতিক কার্যাবলী যখন কংগ্রেসের 
ভিতরে তুমুল ছন্দের সৃষ্টি করেছে, দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করে নেওয়া হয়েছে, দেশের সংগ্রামী জনগণ যখন চরম রাজনৈতিক হতাশায় 
ভুগছে, ব্রিটিশের দমন পীড়ন ঘখন বেড়ে চলেছে তথন ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা 
সংঘবন্ধ হবার এঁতিহাসিক প্রয়োজনের কথ! উপলব্ধি করেছিলেন । তার! বুঝতে 
পেরেছিলেন দেশজোড়া এই রাজনৈতিক শূন্যতার ( ৬৪০: ) পূর্ণ সুযোগ 
তাদের গ্রহণ করা উচিত। ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের শক্তি বুদ্ধির সেই ছিল 
স্বর্ণ স্থযোগ । ভারতীয় কমিউনিস্টর! এই সুযোগের সদ্বাবহার করতে তত্পরও 
হয়ে উঠেছিলেন । এই পরেই রুশিয়ায় সংঘঠিত অক্টোবর-মহাবিপ্লবের বিস্তৃত থবর 
ভারতবর্ষে এসে পৌছতে শুরু করেছিলো, নবঙ্জাত সোভিয়েট-রাষ্ট্রের জনগণের 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক-অধিকার-বিষয়ক সন্দ-পত্রগুলির বয়ান ভারতীয় কমিউ- 
নিস্টদের কাছে জ্ঞাত হতে মারন্ত করেছিলে! । নবগঠিত কষিণ্টার্ণের তৎপরতা 
ও বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়-কামউীনস্ট নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে মানবেন্ত্রনাথ 
রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায়েব চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রথম “মার্কসিস্ট সার্কেল' তৈরি 
হবার ভূমি প্রস্তুত করেছিলে] । 

এই সুচনাপটে বোম্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঞ্ পাদ অমৃত ডাঙ্গের রচিত একটি 
ছোট বই "গান্ধী ভাসাস লেনিন, ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়ে ভারতবর্ষে প্রথম 
বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-তত্বের গ্রচার ও প্রসার ঘটালো! । এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা-সংগ্রাষে গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতাদর্শকে তীব্র সমালোচনা করা হলো । 
পাশাপাশি দেখান হলে! লেনিনের সংগ্রামী নেতৃত্বের চরম রাজনৈতিক সাফল্য । 
গান্ধী না লেনিন কার নির্দেশিত পথ ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনগণের শোষণ 


ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্রবের গ্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৭৭ 


মুক্তি ও নতুন রাষ্ট্রগঠনের সহায়ক সেটা বুঝতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের গর গ্রন্থটি 
ভয়ংকরভাবে সাহায্যে করেছিলো । তাছাড়াও ডাঙ্গে-সম্পার্দিত ইংরেজি সাপ্া- 
হিক “ম্যোসালিস্ট' ধারাবাহিকভাবে মার্কস ও লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে ভার- 
তীয় মার্কসবাদীদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে আরম্ভ করলো ১৯২২ সাল থেকেই। 
এই পত্রিকার মারফৎ অক্টোবর বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট-রুশিয়ার নান! সংবাদাদি 
ভারতীয় মার্কসবাদীদের জানা হতে থাকলে! ও সেই সঙ্গে ভারতের জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামের নানা দিক ও সার্থকতার নানা সম্তাবন! নিয়ে আলোচনা! হতে 
থাকলো । 

এই সব তৎপরতার ফলে ভারতবর্ষের বিভিপ্ন শিল্প-কেন্গুজিতে 'মার্কসিস্ট 
গ্রুপ” গড় উঠতে আরম্ভ করলো । সৌকত উসমানি বেনারসে, গুলাম হুসেন 
লাহোরে, সিঙ্গীরভেলু চেট্িয়ার মাদ্রাজে ও মুজফফর আহমেদ অবিভক্ত বাঙলা- 
দেশে “মার্কসিস্ট গ্রুপ” গড়ে তুলেছিলেন । এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রান্তে নতুন নতুন অনেক মার্কপিস্ট সার্কেলও গড়ে উঠেছিলো । ১৯২২-২৩ 
সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাস্তের এই গ্রুপ ও সার্কেলগুলির মধ্যে সংযোগ গড়ে 
তোলা হলে|। বিদেশের ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যৌগা- 
যোগ অক্ষু্ রাখা সম্ভব হলো । এই সব গ্রুপ ও সার্কেলের পরবর্তী চিন্তা দাড়িয়ে- 
ছিলো কি করে পরম্পরের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে সর্বভারতীয় সংস্থা গড়ে তে'লা 
যায়। 

এই তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দেবার সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা ও অব্যাহত থাকলে। 
১৯২২-২৩ সালে বিদেশে ভারতীয়-বিপ্রবীদের মদৎ দেবার অপরাধে সপ্ত দেশে 
প্রত্যাগত “মুজাহিদের” বিরুদ্ধে “পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা আর ১৯২৪ সালে 
ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কানগুর মামলা!” তৈরি কর! হলো! । বিচারে 
ডাঙ্গে, মুজফ.ফর আহমেদ ও উসমানি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ভারতীয় কমিউ- 
নিস্টরা “বলশেভিক এজেন্ট” একথা সরকারীভাবে ঘোষিত হলো! । এই দমন- 
পীড়ন কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে আরে! সংহত হতে উদ্দীঞ্ করলো । 

১৯২৪ সালে সত্যভক্ত নামে কানপুরের একজন সাংবাদিক, ভারতবর্ষে 
বৈধ কমিউনিস্ট-পাঁটি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন, যদিও এই পাটি 'কোনো- 
ভাবেই, কমিণ্টার্ণ বা বিশ্বের অন্যান্ “বিপ্রবী-কেন্ত্র-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো না । 
এই পার্টি-গঠনের ব্যাপারে অন্ঠান্ঠ কষিউনিস্টদের অনীহা থাকলেও সতাভন্ত 
এই পার্টি গঠন করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মার্কসবাদী-গোষ্ঠীগুপিকে ধকাবন্ধ করার 
চেষ্টা করেছিলেন । এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯২৫ সালে কানপুরে চেটিয়ারকে 
সভাপতি করে সরকারীভাবে একটি “ভারত্তীয় কমিউনিস্ট-পার্টি' গঠিত হয়। 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী-কমিটিতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মার্কসিস্ট-গ্রুপের প্রতি. 
নিধির। ছিলেন। 


১০৮ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


“ক মিউনিস্ট-পার্টি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে অস্তবিরোধ ঘনিয়ে উঠলো! । 
ভারতীয় কমিউনিস্ট-পার্টি “কমিপ্টার্ণের? সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কিন! এটাই বিরো- 
ধের প্রধান বিষয় হয়ে উঠলো! । সত্যভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে “কমি- 
ণ্ার্ণের' অঙ্গ না করে তার “জাতীয়-চরিত্র' গড়ে তুলতে চাপ দিলেন । ১৯২৬ 
সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট-পার্টর কলকাতার দ্বিতীয়-সম্মেলনে সত্যভক্তের নীতি, 
সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধীতায়, পরিত্যক্ত হলে! । সত্যভক্ত পার্ট ত্যাগ করে 
“জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি? গঠন করলেন । 

এই পর্যায়ে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পাটি “কমিপ্টার্ণের+ অন্তর্ভুক্ত না হলেও 
বিশ্বের বিপ্রবী-তৎপরতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ব! তদুসারী কাজকর্ম চালাতে 
ও ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধো ঘমিই যোগাযোগ গড়ে তুলতে সাহাষ্য করে- 
ছিলে! । মনে রাথা দরকার “কমিণ্টার্পের” কার্ধকরী-সমিতির নির্দেশেই গ্রেট- 
ব্রিটেনের “কমিউনিস্ট-পার্টি” এই সংযোগ স্থাপন করেছিলো । ১৯২৫-১৯২৮ 
সালের মধ্যে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-পার্টর বেশ কয়েকটি প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন | এর পরেই ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পাটি" একটি বিপ্রবী ও সাআ্া- 
জ্যবাদদ-বিরোধী গণ-সংগঠন হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করে। 

ভারতবর্ষের “ক মিউনিস্ট-পার্টি' গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সংহত ক মিউ- 
নিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার পথ তৈরি হয়ে গেলো! | কমিউনিস্ট-পার্টি, বিশেষ- 
ভাবে, ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলো! । 
দেখতে দেখতে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট-পার্টির কমীদের তৎপরতার 
ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অবিশ্বীস্তভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো । 

এই সংহত ও সংগঠিত শ্রমিক-ইউনিয়নগুলির উপর কার! নেতৃত্ব করবেন 
এই নিয়ে জাতীয় সংস্কারবাদী (39019081 0.০60750150) কমিউনিস্ট ও বিপ্রবী 
সমাজবাদীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিলো । ১৯২৭ সালে £১11-17029 
1:80 [01010 0028:555-এ এই নেতৃত্বের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। এই 
অধিবেশনে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন-কংগ্রেসের আমস্টারডামের আস্তর্জীতিক 
০110০ ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে 4১.][.7.70.-র খুক্ত করার প্রস্তাবটি নাকচ 
হয়ে যায় । একই সঙ্গে নাকচ হয় বামপন্থীদের ভারতীয়-ক মিউনিস্ট পার্টির 4১:০- 
£106205 ও সাম্রাজাবাদ-বিরোধী লীগে যোগদানের গ্রস্তাবটিও | নেতৃত্বের 
ক্ষেত্রে জাতীয়-সংস্কারবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠত! তখনও সারা ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন 
কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত ছিলো । তবু এই সংগঠনের দু-একটি কমিটিতে ছুজন কমি- 
উনিস্ট (1). ২. 70106178901 ও 17786 ) যথাক্রমে ভাইস চেয়ারমান ও সহ- 
কারী সাধারণ-সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

ভারতের কমিউনিস্ট-পার্ট এরপর কুষকদের সংগঠনগুলিকে শ্রমিকদের 
সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্বিত করে সমন্ত ভারতবর্ষ জুড়ে কুষক-শ্রমিকদের যুক্ত- 


ভারতীয় কষিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১০৯ 


আন্দোলনকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করলো । পাটি সর্বশক্তি 
দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে মদৎ দিতে থাকলো | ভারত- 
বর্ধ থেকে জমিদারী ভূমি-ব্যবস্থাকে বাতিল কর! ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে ক্লষক- 
শ্রমিককে আন্দোলনের বৃহত্বর ক্ষেত্রে টেনে আনলো । 

১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের দিনগুলিতে ভারতবর্ষের 
কুষক ও শ্রমিকরা দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলো । কৃষিজাত পণোর দাম হু হু 
করে কমে গেলো । গমের দাম ও পাটের দাম যথাক্রমে শতকরা ৫০ থেকে ৬৫ 
ভাগ পর্যস্ত নেমে গেলো । পণ্যের বাজারে পণ্য দ্রব্যের দাম ক্রমাগত কমে যাবার 
ফলে হৃতসর্বন্ব কৃষকরা তাঁদের জমি-জম! অর্থমূল্যে মহাজন, ধনী কৃষক ও ভূ. 
ত্বামীদের হাতে তুলে দিতে আরম্ভ করলো! । 

এর অবধারিত প্রতিক্রিয়া শহরগুলিতেও আছড়ে পড়লো । সেখানে অধি- 
কাংশ কারথানা ও ছোট ছোট শিল্পকেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেলো । ফলে ব্যাপক- 
ভাবে হলো! শ্রমিক ছ'টাই। এই সব অবনমন, ছাটাই ও নানা অর্থ নৈতিক 
দুর্দশার অবসান ঘটাতে ভারতবর্ষে সংঘবদ্ধ শ্রমিক-শ্রেণী দীর্থ আন্দোলনে সামিল 
হলো । ১৯২ন সালে বোম্বাই-এর “গিরনি কামাগব' দলের নেতৃত্বে বোস্বাই-এর 
স্ুতাকল-শ্রমিকর! সাধারণ ধর্মঘটে নামলে! । সেই ধর্মঘট বার্থ হলেও ভারতবর্ষের 
শিল্প-শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বেড়েই চললো । অন্ঠ- 
দিকে কষক-সংগঠনগুলিও শক্তি অর্জন করতে থাকলে! । 

এই নবজাগ্রত কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ 
রাজশক্তি প্রমাদ গুনলে1! তারা ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ৩৩ জন বামপন্থী (১৪ 
জন কমিউনিস্ট সহ) শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় 
জড়িয়ে ফেললে! । শাসকশক্তি এই নেতবুন্দকে “ইংরেজকে উৎখাত করার 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযুক্ত করেছিলেন । চার বছর ধরে এই মামলা চলেছিলে]। 
এই মামলার ফলে অভিযুক্তরা মুক্ত কণ্ঠে ব্রিটিশ উপনিবেশিক-নীতির সমালোচনা 
ও বৈজ্ঞানিক-সমাজবাদের স্বপক্ষে তীদ্দের বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার স্থযোগ 
পেলেন । মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভারতীয়-ক মিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতা- 
দের রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের মাগ্ষ ও জাতীয়-কংগ্রেসের নেতৃবুন্দও সহযোগিতার 
হাত প্রসারিত করেছিলেন । এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে লড়াই 
চালাবার জন্য স্বদেশ ও বিদেশে “স্পেশাল-ক মিটি' গড়ে উঠেছিলে!। 

ইতিহাস থেকে দেখ! গেছে যখনই ভারতবর্ষে কোনো! দ্ূল ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ 
করার সন্ধিক্ষণে পৌছোয় তখনই নানা মতবিরোধ, দ্বিধাঘন্ব, নেতৃত্বের অধিকার 
নিয়ে নানা ভেদবুদ্ধি মাথ! চাড়া দিয়ে উঠে সেই স্থযৌগকে নষ্ট করে দেয়। এই 
পর্যায়েও এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে । মীরাট ষড়যন্ত্র মাঘল! যখন সমস্ত 
ভারতবর্ষে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছিলো, সমাজবাদের আদর্শের কথা! উচ্চ- 


১১০ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা-দাহিত্য 


কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছিলো! ; ঠিক তখনই গ্রেপ্তার না হওয়া বাকী নেতৃবৃন্দের সাম্প্র- 
দায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গৃহীত পদক্ষেপ ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে 
ভয়্ংক রাবে ক্ষতিগ্রস্থ করলো] । 

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে “কমিণ্টার্ন-পরিচালিত [10661080029] 
[9:55 0:011551901)061০+ ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পার্টির উদ্দেশ্তটে সশস্তর- 
অত্যখানের 'মাহ্বান জানিয়ে 4018£0 018060270০৫ 4১06101701 006 
0০..[.৮ পুস্তিকা গ্রচার করা ভলো। সেই [018£৮-এ জানানো হয়েছিলো যে 
ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদ্দের উচিত সশস্ত্র 
মন্ার্খানের মধ্য দিয়ে সমাজাস্্রক-বিপ্রবকে সাথক করে তোলা ও ভারতবর্ষে 
পোঁভিয়েট রাষ্ট্রবাবস্া কায়েম করা । 

বিন্ক 0.০.]. বা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পার্টি “কমিণ্টার্ণের নির্দেশিত পথে 
বার কোনো আগ্রহ দেখালো না । এমনকি জাতীয়-কংগ্রেসের আহ্বানে তখন 
ভারতবর্ষে ঘে গণ-মান্দোলন চল্ছিলে৷ তাতেও অংশগ্রহণ করলো না । 

কমিউনিস্ট-পার্টির এই অন্তবিরোধ, দ্িধাগ্রস্ৃতা৷ ও দেশের বাস্তব পরিস্থিতির 
টবজ্ঞানিক বিশ্লেবণের অক্ষমত। ভারতবর্ষের বিপ্রবী-আন্দোলনকেও দুর্বল করে 
ফেললো! । 

তৎসন্তবেও ১৯৩০-১৯৩৩ সংলে বৃহত্তম ধর্মঘটে জাঁড়ত হয়েছিলো ৫62 [7- 
0121. 1১010175012 001185-এর আট হাজারের বেশি কর্মী । এই ধর্মঘটে 
স্নতীকল শরমিকেরীগড সামিল হয়েছিলো । নেতৃত্বের আপোষকামী মনোভাব, 
বাপক লক-মাউট ঘোষণা, সৈম্যবাহিনীর সন্ত্রাস থাকা সন্ত্বেও এই জঙ্গী ধর্মঘট 
প্রায় এক বছর স্থায়ী হয়েছিলো । এই ধর্মঘটকে অন্ঠান্ত শাখার রেলকর্মীরাও 
সমর্থন জানিযোছলে। । 

ভারতবর্ষের শ্রমিক-শ্রেণীর এই স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গী আন্দোলনের সহায়তা পেষেও 
ভারতবর্ষের ট্রেড-ইউনিরন কংগ্রেস সেদিন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে 
বিবাদ করে ইতিহাসের মহত্ম স্থযোগগুলিকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো । ১৯৩১ 
সালে ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলকা তা-অধিবেশনে বামপন্থী-ক মিউ- 
নিস্টর! “ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' পরিত্যাগ করার নীতি ঘোষণা! করলেন । এর 
কারণ, কম্মিউনিস্ট-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ট্রেউ-ইউনিয়ন-কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের 
এই প্রশ্নে তীব্র মতান্তর যে, রেলওয়ে কর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের পূর্ণ 
সদশ্য বলে গণা করা হবে কি হবে ন! | কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাধান করলে 
কমিউনিস্টরা ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস তাাগ করে গড়ে তুললেন নিজেদের নিজস্ব 
শ্রমিক-সংগঠন “রেড ট্রেড ইউনিয়ন সেপ্টার” । এই সংগঠন সঙ্গে সঙ্গে 7:001- 
(০108-এর স্বীকৃতি লাভ করলো । 

ভাবতীয়-কমিউনিস্টদের তুলভ্রাস্তি এবার ক মিপ্টার্ণ ও বিশ্বব্যাপী সুহৃদ কষি- 


ভারতীয় কমিউনিস্টদ্বের উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১১ 


উনিস্ট পার্টগুলির বুদ্ধি ও পরামর্শে কাটিয়ে ওঠার এঁতিহাসিক লক্ষো যাত্রা! শুরু 
করলো! । ১৯৩২ সালে “কমিণ্টার্ণ 00212166061 0 006 00128001015 
0£17519 পুন্তিকায় ভারতীয়-কমিউনিস্টদের পরামর্শ দিশেন যে তারা জাতীয়- 
কংগ্রেস পরিচালিত দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে নিশ্চয়ই যোগদান করবেন এবং 
এইভাবেই গড়ে তুলবেন একটি এক্যবন্ধ “সাম্রাজাবাদ-বিরোধী ক্রপ্ট” | এই নির্দেশ 
এসেছিল জার্মান, ব্রিটিশ ও চীনের কমিউনিস্ট-পার্টির সম্মিলিত চিজ্ঞা-ভাবনার 
ফসল হয়ে। 

১৯৩৩ সালের কলকাতায় অন্ুঠিত পার্টির অধিবেশনে নতুন “কেন্দ্রীয়-ক মিটি? 
গঠিত হয়েছিলে! এবং তারপর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পাট দেশব্যাপী গণ 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে থাকলো | যখন ভারতবর্ষের বিপ্রবী- 
আন্দোলন ভাটার দিকে তখনই কমিউনিস্ট-পা্টি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো । 

অবশ্ঠ এই প্রসঙ্গে এই কথাটি স্মরণে রাখ! প্রয়োজন যে, শ্রমিক-নংগঠন- 
গুলিতে কমিউনিস্টদের প্রভাব কমলেও ভারতবর্ষের সর্বন্র কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত 
“কিষান-সভা"গুলি অত্যন্ত শক্তিশ'লী হয়ে উঠেছিলো । ভারতের জাতীয়-+ংগ্রেস 
ক্ষকদের ভিতবে কমিউনিস্টদের এহ ক্রমবধমান জনপ্রিয়তাকে রোধ করবার 
চেই্ট1! করেও ব্যথ হয়েছিলো । এদ্দিকে ১৯৩৪ সালের স্থতিশিল্প-শ্রমিকণের ধমঘট 
এবং তাঁদের শ্রমিক ইউনিয়ন গুলির তংপরতায় সন্গস্ত হয়ে গ্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ- 
সরকার “কমিউনিস্ট-পাটিকে” নিষিদ্ধ ঘোষণ। করলেন এবং এ পার্টি-প্রভাবিত 
ট্রেউ-ইউনিয়নগুলিকেও “নিষিদ্ধ' করলেন । ফলে বাইরের দিকে পার্টির কাজ বন্ধ 
হলেও নান! গোপন কর্মকাণ্ডে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ চলতেই থাকলো । 

১৯৩৪ সালে “সাইমন-ক মিশনের' পরামর্শে ভারত-সরকারের [বিশষ্ঞ 03০৮৪- 
10110061004 [17019 13111, কেন্দ্রীয় আইন-প্রণেতা পরিষদে (0107009] 1,০- 
61519610 ১55210১1% ) উত্থাপনের বিরুদ্ধে সমস্ত “দল' এক্যবন্ধ হয়েছিলো । 

১৯৩৭ সালে সরকার কেন্ত্রীয় ও আঞ্চলিক আহইন-পরিষদগুলিতে নির্বাচন 
হবে বলে ঘোষণা করলে ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক*নীতির তীব্র 
সমালোচনা শুরু হয়েছিলো । 

এই নির্বাচনের প্রস্ততি-পর্বে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী-সমাজবাদীদের নিয়ে একটি 
ধ্রকাবদ্ধ সমাজবাদী-মোর্| গঠনের সর্বাম্মক চেষ্টা! আরম্ভ হয়েছিলে!। এই প্রচে- 
টাকে সার্ক করে তুলতে “কমিণ্টার্ণের” ৭ম কংগ্রেসে রজনীপাম দত্ত ও বেন 
ব্রাডলীর উদ্ভোগে ভারতীয়-কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্টে কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত 
কার্ষকরী করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিলো । 

এই নির্দেশ ও পরামর্শের স্থফল ফললে!। ভারতবর্ষের “কমিউনিষ্ট পাটি” 
১৯৩৬ সালে “সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে? এই প্রথম এই এপ্ঁতিহাসিক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো! ঘে অতঃপর কমিউনিষ্ট-্পাটি দল হিসেবে জাতী়্-কংগ্রেসে 


১১২ অক্টোবর-বিপ্বব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


যোগদান করবে । শুধু তাই নয় “সার! ভারত কিষান-সভা'ও এ একই সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করলে! | কিন্তু “কংগ্রেস”, কমিউনিস্টদের এই সিদ্ধান্তকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে 
দেখতে পারেনি । ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু কমিউনিষ্ট ও বিপ্রবী-সমাজ- 
বাদীর “কংগ্রেসে” ঢুকে পড়লেন । দেখতে দেখতে “কংগ্রেসের, ভিতরে এই 
“বামশক্তির, ক্ষমত। ও প্রভাব ভয়ংকরভাবে বেড়ে উঠলো! । ১৯৩৬ সালে কংগ্রে- 
সের লক্ষৌ-অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হলেন । তাঁর 
নিযুক্ত কংগ্রেসের “কার্যকরী-সমিতি'তে প্রতি ৩ জনে ১ জন বামপন্থী-দলের 
সদস্তয অস্ততুক্ত হলেন । 

মনে রাখা! প্রয়োজন জাতীয়-কংগ্রেসের ত্রিশের দশকের ছুই বড় নেতা জও- 
হরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বস্তু রুশ-বিপ্লবের পরবর্তী রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক 
বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং এই সমাজ-পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের 
দুজনকেই যথেষ্ট মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিলো । তারা৷ দুজনেই রুশ-বিপ্রব ও বি্ব- 
বোত্তর রুশিয়ার কর্মকাগ্ুকে প্রকাশ্তটে সমর্থন করেছিলেন, শুধু তাই নয় তার! 
দ্পানিস, চীন! ও আযবিপিনিয়ার মুক্তি-সংগ্রামকেও অকুগ্ঠচিত্তে সমর্থন করে- 
ছিলেন। 

১৪৯৩৬ সালেই সারা ভারত “ছাত্র ফেডারেশন”, 4১1] 10015 96862 ঢ০০- 
015 00700515106, এবং “সার! ভারত গ্রগতি-সাহিত্য সংস্থা” গড়ে উঠে- 
ছিলো । এই সমস্ত সংস্থায় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট ও অন্ঠান্ত 
বিগ্রবী সমাজবারদীরাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 

১৯৩৭-১৯৩৮ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টিতেই জয়- 
লাভ করে «প্রাদেশিক সরকার" গঠন করে । এই সরকার চালানোর অধিকার 
অর্জন করে বিপ্রবী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নান! অধিকারকে খর্ব করার জন্য কংগ্রেস 
সরকার নতুন শ্রম-নীতিকে আইনে পরিবতিত করতে গেলেই কমিউনিষ্ট ও 
বিপ্লবীদের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে উঠলো । 

দ্বিতীয়-মহা'যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে পর্যস্ত এই নিষিদ্ধ ও আত্মগোপনকারী 
“কমিউনিষ্ট-পাঁটি” অজন্র অস্ত্রবিধার মধ্যে থেকেও প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে- 
ছিলে! । বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিউন ও কৃষক-সভাগুলিতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি 
ক্রমেই বাড়ছিলো । ভারতবর্ষের রাজনীতিকে কমিউনিস্ট-পার্টির এই শক্তি বৃদ্ধিকে 
কংগ্রেস কখনোই প্রীতির চোখে দেখেনি । বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেলী 
নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে বিকল্প কষাণ-সভা! গড় হয়েছিলো! । ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের 
ওয়াকিং-কমিটি, বিহার-পার্টির প্রস্তাব অন্রসারে, কমিউনিস্টদের চালিত “কষাণ 
সভা+ থেকে সমন্ত কংগ্রেসকর্মীকে বিধুক্ত হতে নির্দেশ জারী করেছিলো । অবশ্ঠ 
জনমতের চাপে কংগ্রেসের পরবর্তী বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গিয়েছিলো । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কমিউনিষ্ট ও অন্তান্ত বিপ্লবীদের প্রক্যবদ্ধ একটি 


ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্রবের গ্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১৩ 


মোর্চায় “কংগ্রেসকে টেনে আনার চেষ্টা কংগ্রেসী প্রভাবশালী নেতৃবুনদের 
বিরোধীতায় সম্ভব হয়ে ওঠেনি । কংগ্রেসের ভয় ছিল এই যে, মুক্তি-আন্দোলনে 
তাদের একনায়কত্ব কমিউনিফদের প্রভাবে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে । 

এই ভীতি রুশ-বিপ্রবের পর তদানীন্তন ত্রিটিশ-সরকারকেও বিচলিত করে 
তুলেছিলে! | রুশ বিপ্লবের সফলতার সংবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে কিছ্বা কমিউনিজমের 
ভাবাদর্শে প্রত্যয়ী হয়ে পাছে ভারতবধষে কোনো বিপ্রবের কেন্ছ্র তৈরি হয়ে যায় 
এই ভাবনায় বিচলিত ব্রিটিশ সরকার নানা বড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অবশেষে ভারতবর্ষের 
“ক মিউনিস্ট-পার্টকে” নিষিদ্ধ ও পার্টির নেতাদের নানা মিথা! মামলায় জড়িয়ে 
কারাগারে প্রেরণ করে বিপ্রব-সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেবার চেষ্টা ১৯১৭ সালের 
পর নান! পর্যায়ে নিরঞ্জব্ভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন । 

ব্রিটিশ সরকারের এই কার্যক্রমের একটি অধ্যায়ে ছিলো ১৯২৮ সালে তদা- 
নীভ্তন [5515190156০ £556107015-তে 2011০ 99505 81]1 (ভারত থেকে 
অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বিতাড়ন ) পাশ করিয়ে নেবার অপচেষ্টা । ব্রিটিশ সরকারের 
77005 1*16201061 এই হ্ত্রে 1. বি. [২০%-এর একটি চিঠি সভায় প্রমাণ 
হিসেবে পেশ করেছিলেন । যে চিঠিতে 1. বি. 7২০১ নাকি লিখেছিলেন, 

“.--5%2]% 11015 8০6 04 ৪. 7281 501001071717150 15 2. 010৬৮ (0 11007- 

০119115175 200 015 10002101015 [00055 16 ) 019617০6010) 16 010০ 
0010010771)150 0025 1906 900 11165859115 176 77050 70955 1015 1165 1 
07150101820 15 190 1811 00195, 170 £61/01617021011555৯ 1 0006 
০৬০911001015915 50108£1.--4১17 1119891] 01591128010 15 02.01010- 
৪1]5 25509012060 710) 621001১6 5019011905, 10091209105 8180 1০- 
ড01৮615--- 

মান্বেন্্রনাথ রায় চিঠি লেখার কথা অন্বীকার করে 7209296 1৬1০70151- 
কে জানান, “*..] 10210505 06501872 01920 1 010 7.0 2401055 017) 
8001) 16621 609 2785009ণ0% 1 [1019১ 

এই বিলের তীব্র বিরোধীতা করে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যে অসাধারণ বাগ্মী- 
তার পরিচয় দিয়োছলেন তাকে প্রশংসা করলেও ভারতবর্ষের “কমিউনিস্ট পাটি, 
ও কমিউনিস্টপস্থীদের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের সুরটিকে আমরা প্রশংসা 
করতে পারি না । 

ব্রিটিশ-সরকার কমিউনিজ্টদের তৎপরতা ভারতবর্ষে চিরকালের মতে! রুদ্ধ 
করে দেবার চক্রান্ত করেই এ চিঠির সুত্র ধরে একটি জনস্বার্থ-বিরোধী বিল “সভায়” 
পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু মজার কথা এই যে, ব্রিটিশ-সরকার 
কমিউনিস্ট জুজুর ভয় পেলেও জাতীয়-কংগ্রেস ও অন্ান্ত ভারতীয়-নেতৃবৃন্দের 
কিন্ত এ ভীতি ছিল না । তার প্রমাণ “[,281519056 £১55617515-তে পণ্ডিত 


৪ 


১১৪ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


মতিলাল নেহরুর মতো! মান্নষের তীব্র বিরোধীত1 ৷ তিনি প্রথমে এ চিঠির সত্য- 
তাকে অগ্রাহ্ন করেছিলেন । প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে এ চিঠি এম. এন. 
রায়ের নয় । দ্বিতীয়ত, তিনি ব্রিটিশদের কমিউনিস্ট ভীতিকে অর্থহীন ঘোষণা! করে, 
ভারতবর্ষে বলশেভিক-পন্থী কমিউনিষদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি মূল্যায়ন করে, 
এই প্রতীতিতে পৌছেছিলেন যে অক্টোবর-বিপ্রবের গ্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভার- 
তীয় কমিউনিস্টদের আগ্ঙ বিপ্রব-সীধনের কোনো সম্ভাবন। নেই । তিনি 455- 
[00] কক্ষে দাড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন- -".-770000181016 €1)০ [70026 
11 ০100721'-138.5 095011060 11) £107115 050107515 0০ 0915০1 ০1 
001017001815700১ [176 021156100৫8 7২6 16৮01001029 200. 2 57286 
069] 1195 1০০] 5810 01) 01) 00901 0৫6 01015770052 ৪০০০০ 06 
[211015 06 00101001121910. ০৮ 00215 15 10 00000 0081 
01710755109 6 11205506010 [00019 ড71)101) 10০22. 5. 50150101005 1০5- 
০0810191706 €0 [176 0011059 01 0010217111)1505 11) 001)61 7921005 01 0105 
জ0110. 11)610 15170 00006 81509 086 00616 2.1: 50102 7920016, 
506 0765% 25 2 ছ০]% 17261161016 01000100101 15216 7170 10015170 0০ 
810 6০ ০০10706 00 00০ 0010001010150 7216, 606 00 2৮০]0190 1795 
05017170902 2101067 012 01)2 00901 0: 07751710052 01 1] 27 ০001 
0£ 19৬৮ 00 ০09180206 01) 20100101655 1৮£61050 0 101) 0০ 0০০0]- 
101181505 11) [018 01 215০৬/1)616.৮২ 

পরস্ত ভারতবর্ষে তখন যে শ্রমিক অসন্তোষ, অন্বর্থাত ও সন্ত্রাস হষ্টি হয়ে- 
ছিলো তার কারণ যে কমিউনিষ্টদের তৎপরতা বা কোনো! «বিপ্রবের” বাণীতে 
উদ্দীপ্ত তা অস্বীকার করে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বলেছিলেন, [9০ 0076 
1809] 0101250 2100. 58565 01 58100909.62 210 06161 01)1105 ড1)1০- 
12৬6 100190010০0 1085 ০009115 ৮০1] 1195০ 21151) 17010 1520019] 
2130 60010070010 5800525. 1300 06802156 118৮7 25 0175162 220 
0০০805০ 01015 7২০৫ 021701: 15 2150 50106 %/1)616 1)0৩21176 25000 
16 15 21:8024 0096 0105 0135 179050 7০ ০01060০0650 100 06 
001)2].৩ 

ব্রিটিশ রাজণক্তির এই কমিউনিস্ট ও বিপ্রব-ভীতিকে লক্ষ্য করে পণ্ডিত 
মতিলাল তীব্র বাঙ্গে সেপ্দিন প্রশ্ন করেছিলেন সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে যে শ্রমিক 
অসস্তোষ ও বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে তার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে “সরকার, শ্রী 
নিবাস আয়েংগার ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর উপর চাপাতে পারেন কেননা তার] 
সম্প্রতি কূশিয়! ঘুরে এসেছেন '-'৬/০ 17856 1062 0725 ([3505১1৭ )-., 
9100 ৮৮০ 5810৩ 0201 210 585 0171055, ৮৮188 19 71015 15850138016 


ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১৫ 


10722 00 0611656 0026 1015 ৬ আ1)0 816 00০ 0৪053 0৫ 00০ ৫০- 
0016. 15 09616 2195 £:62061 5510০006 252150 ৪05 (01000108150 
0217 01020 758 

সবশেষে তিনি শ্লেষাত্মক বাক্যে ঘোষণ1| করেছিলেন যে, রুশ-বিপ্রবের দ্বারা 
বিটিশ-সরকারই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন । যে গ্রভাব তাদের আতংকিত 
করছে । তিনি বলেছিলেন,:-.”[7)6 1৪00 15 026 015 £16৪0 (0৬1০ 
10015 19 11) 250202 01£ 02010 2110. 105 10110 15 01810171560 10056 05 
০ 706150105+--0005020065 06 3150165 2.0 ১টােটৈ 2585 16৫. 
186 10 2 0011 00 0136 (0৬ 2101)10610.৫ 

( বেন ব্রা লী ও ম্পাট কমিণ্টার্ণের পক্ষ থেকে ভারতবধের কমিউনিষ্টদের 
কমিপ্টার্ণের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবার পরামর্শ প্রদান করেছিলেন ) 

১৯২৮ সালেও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষাণ 
সভীগুলিতে কমিউনিস্টপের শক্তি বৃদ্ধির সংবাদ হয় জানতেন ন!, না হয়, সেই 
শক্তি বুদ্ধিকে তিনি তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিলেন । তাই 4১9561015-তে দাড়িয়ে 
তিনি দট প্রতায়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন “:.-610015 06 00101010015] 
*-[0181)6 0০ 21050) 60 02105 010 ৮৮0 1261) 210 01)110167, 006 
1 2 50101 00 585 0790 16 1990 1070 02206 018. 10010 1)02090 10061) 
04 20091051106 05.৮৬ তিনি আরো! ঘোষণা করেছিলেন --[7186 ঠিে। ০07০ 
$1০0100. 0 01)6 0601016 0৫£ [190198. 00710 000017)10101517) 711] 1০৮61 
109৮০ ৫. 15019 1 01015 00005. ৭ 

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে অক্টোবর-বিপ্রবোন্তরকালে থে রাজনৈতিক তৎপরতা, 
প্রবাসী-ভারতীয় বিপ্রবী ও স্বদেশে জাতীয়তাবাদী, বিপ্রবী-জাতীয়তাবাদী, কমি- 
উনিস্ট ও অন্যান প্রগতিশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ভারত-উদ্ধারের যে সক্রিয় 
চ্টার বিশদ বিবরণ দেওয়। হয়েছে তা থেকে নিশ্চয়ই একথা প্রমাণিত হয় ন! 
যে “কমিউনিজম” ভারতবর্ষের বুদ্ধ, নারী এবং শিশুদেরই সন্ত্রস্ত করে পেরেছিল, 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মতো স্থিতধী মানতধদের উপর কোনো প্রভাবই ফেলতে 
সক্ষম হয়নি । আমরা তো! দেখেছি যে ১৯১৮-১৯১৯ সালে বালগঞঙ্গাধর তিলক, 
বিপিনচন্ত্র পালের মতো সর্বভারতীয় নেতার! “বলশেভিক'দের সফলতা দেখে 
উচ্ছৃসিত হয়ে প্রশংসা বাকা উচ্চারণ করেছেন । পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ী, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বস্থ ও জওহরলাল নেহরুর মতো সর্বভারতীয় নেতৃত্বও 
অক্টোবর-বিপ্লব ও কমিউনিজমের প্রসারে তাদের সন্তোষ প্রকাশ করেছেন । 
যদিও ভারতবর্ধে কমিউনিসঁদ্দের কার্যকলাপ ও তাদেত্র আন্দোলনের ধারার সঙ্গে 


তার! কখনো সহযোগী হয়ে চলতে চাননি । 
১৯২৮ সালে 17261819056 4855278915-তে 00801155905 3111,-এর 


১১৬ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


বিরোধীতা করতে গিয়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ভারতবর্ষের সর্বত্র যে প্রচণ্ড শ্রষিক. 
বিক্ষোভ ও নান! অন্তর্থাতমূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করেছেন তার কারণ নাকি 
ছিলে! কেবলমাত্র স্বাভাবিক ও অর্থনৈতিক শোষণের কারণে অসন্তোষ । সারা 
ভারতবর্ষ জুড়ে কংগ্রেসেরই ডাকে যে সংগ্রাম ব্রিটিশ-সরকারকে ভীত চকিত 
করে তুলেছিলো, যাতে অংশ নিয়েছিলো ভারতের শ্রমিক ও কৃষক-শ্রেণী তাদের 
উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব 'অপ্রত্যক্ষভাবেও পড়েনি একথা বল। অনৈতিহাসিক | 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত নান। ভাষার পত্র-পন্রিক1, জননেতা- 
দের ভাষণ, যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের কথোপকথনের মধা দিয়ে রুশ- 
বিপ্রবের ফলে সেখানে যে শোষণের অবসান হয়েছে ও শ্রমিক-রুষক শ্রেণীর 
চাতে রাষ্্রপরিচালনের ক্ষমতা! এসে পড়েছে একথা অস্পষ্টভাবে হলেও ভারত- 
বর্ষের মেহন-তী-মান্ঘকে ইংরেজ বিরোধী লাগাতার সংগ্রামে যে অন্প্রাণিত 
করেছিলো একথা অস্বীকার করে কোনে লীভ নেই। 

আর ভারতবর্ষে ইংরেজ শ!সনাধিকার পত্বনের গুরু থেকেই প্রথমে ইংরেজ 
বণিক-শক্তি ও পরে ইংরেজ-রাজশক্তির শোষণ-পাড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ভারতবষের শোষিত জনগণ যে ছোট বড় নান৷ সংগ্রামে অসংখ্যবার বণিক ও 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত লড়াই-এ নেমেছিলো৷ একথা তে। অজ এতিহাসিক 
সত্যে পরিণত | অক্টোবর-বিপ্লবের বহু পূর্বে ঘটে যাওয়া এই সমন্ত সংগ্রামের 
পিছনে মতিলাল নেহরু-কখিত শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের স্বাভাবিক ক্রোধ ও 
লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্থ নৈঠিক শোষণের অবসান ঘটানোর হচ্ছাই প্রবল ছিলো। 
কিন্ধু ১৯১৭ সালের পরে ভারতবধষে মংঘটিত নান সংগ্রাম ও উত্থানের পেছনেও 
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নিক ও অনৈতিহাসিক | সৌভিয়েট-প্রজাতন্ত্র থেকে সালে প্রকাশি ত 
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যে কোনো ভারতীয়ের জ্ঞাত হওয়া উচিত। 03. 70055 লিখছেন, “৪5 
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[উল্লেখ্য : বাগুলার বিধ্যাত কবি নজরুল ইসলাম ১৯১৯ সালে, করাচী সৈন্ত- 
নিবাসে ৪৯ নং বেঙগলী রেজিমেণ্টের হাবিলদার ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে 
অবলম্বন করে রচিত তার ব্যথার দান গল্পটি ১৯২০ সালের ১৫ জানুয়ারির 
কাছাকাছি কোনে! তারিখে প্রকাশিত হয়েছিলো “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রি- 
কায়। সেই গল্পের নায়ক ও প্রতি-্নায়ক উভয়েরই লাল-ফৌজে যোগদানের 
কথ ছিলে! । এ গল্পে বালুচিন্তানের গুলিস্তান, বুষ্তান, চমন প্রভৃতি বে সব 
এলাকার উল্লেখ আছে সেগুলি নক্ুরুলের পরিচিত মার পেশে'য়ারের কাছে 
নৌশহরায় নজরুলের সামরিক ট্রেনিং-এর হাতে খড়ি। বালুচিন্তানের প্র সব 
জায়গা থেকে সোভিয়েট দেশে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতার জন্যই নজরুল তার 
কাহিনীর স্থান খানে নির্বাচন করেছিলেন-_[ চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব 
ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, পৃঃ ১৩৩৩৪ ] 
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এই শতাব্দীর সবচেয়ে চমকপ্রদ্দ, বিস্ময়কর ও ুগাস্তকারী ঘটনাটি হলো 
জার-শাসিত কুশিয়ায় সর্বহারা-অ্রণীর অভ্ুর্থান ও সশক্ত্র-বিপ্রব সংঘটনের মধ্য 
দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম সবহারা-রাষ্ট্রের পবর্তন। 

এই এ্ুঁতিহাসিক ঘটনাটি নান! কারণে বিশ্বের সর্বত্র বিশ্ময় ও কোতুহল সৃষ্টি 
করেছিলে।। এ্রতিহাসিক, সমাজ-বিজ্ঞানী ও নানা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানী- 
গুণীদের সম 'অন্তমান, গবেষণ! ও ভবিস্তদ্ধাণীকে মিথা। ঘোষণ। করে এই “বিপ্রব, 
হয়েছিলো । শুধু হওয়া নয়, বিপ্রবের এই সুফলকে গৃহযুদ্ধ, ফ্যাশিষ্ট ও সাম্নাজা- 
বাদী নানা রাষ্রেঞ ভিংশ্র আক্রমণের প্রবল চাঁপকে বার্থ করে পৃথিবীতে মাথা 
তুলে দাড়াতে হয়েছিলো! । পৃথিবীর সেই প্রথম সর্বহারাদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র 
আজ পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ শক্তিধর রাষ্ট্রে পপিণত হয়েছে । ১৯১৭ সালে রুশিয়ায় 
সবহারা কৌটি কোটি মান্তষের যে স্বপ্রের দেশটি আশা-বৃুক্ষের মত মুকুলিত হয়ে 
উঠেছিলো আজ তা বিশ্বের দিকে দিকে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করেছে। 
পৃথিবীতে আজ একাধিক দেশে সবহারাদের ভাতে নতুন শেষণ-বুক্র সমাজ- 
তাপ্রিক রাষ্ট্র গড়ে উ্েছে। 

কিন্ত ১৯১৭ সালে 'অক্টোবর-মহাবিপবের পর এর সাবিক প্রভাব আজকের 
মতো! স্পই ভয়ে বিশ্বের উপর পড়তে পারেনি । পড়া নানা কারণে সম্ভব ও ছিলো 
না। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক-পা্টির দ্বারা ঘদিও জারতন্ত্রের 
অবঙ্গান ঘ'টে নতুন “সরকার; গঠিত হ্যেছিলে| কিন্ধ সেই কোয়ালিশন সরকারে 
বলশেভিকরা সংখালঘিষ্ট দল হিসাবে অধিচগিত ছাল! | বিপ্বাবক পরেও কুশিয়ায় 
লেনিন ও বলশেভিকদের শক্রর 'অভাব ছিগে! না। তারা বলশেভিকগন্থী ও 
লেনিনকে নিশ্চিহন করার জন্য নানা জখন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলো | বহু বল- 
শেভিক নেচাও এই পর্যায়ে লেনিনের সঙ্গে হয় মতৈকো পৌছতে পারেননি 
কিংবা লেনিনের বিরোধীতা করেছিলেন। এব অবশ্স্তাবী ফল হয়েছিলো রক্ত- 
ক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ । এই গৃহসুদ্ধের মধ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং দেশের 'আভ্া- 
জ্রীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর লড়াই জিতে ঘখন বলশেভিক পাটি নিজে- 
দের শক্তিকে সংহত ও বুদ্ধি করোছিলে! সেই সময় ফাঁশিস্ট-বাষ্ট্রগুলি এই নবজাত 
শক্তিহীন রাষ্ট্রটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্ঠ রুশিয়ায় তাদের হিংস্র অভিবান 
চালিয়েছিলো। কেবল একটি মহাবলী কমিউনিস্ট পার্টিব কিছু মহান্‌ নেতার 


ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়। ১২১ 


নেতৃত্বে, মূলতঃ, দেশপ্রেম ও স্বদেশ ভূমিকে যে কোনো! মূল্যে রক্ষা করার ইম্পাত 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারী ফ্যাশিস্ট-আক্রমণের বিরুদ্ধে দাত চেপে 
রুখে দাড়িয়েছিলে! | সেই মানুষ প্রাচীরের গায়ে ধাকক| থেয়ে হিংস্র ফ্যাশিষ্ট- 
দানবদের বজমুষ্টি চুরমার হয়ে গিয়েছিলো | এ লড়াইয়ে রক্ত ঝরেছে প্রচুর-_ 
নিহত হয়েছে লক্ষ লক্ষ রশ নরনারী, তবু এক ইঞ্চি জমি তাঁর! ছেড়ে দেয়নি । 

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ ও তার ফলাফল দেখে পৃথিবীর মানুষ বিন্ময় মেনেছে। 
জগৎ-জুডে তখন এই প্রশ্ন ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে গেছে, _কোন্‌ শক্তিতে, কার 
নেতৃত্বে, কোন্‌ বিশ্বাসে বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারী এই অসম লড়াইয়ে বিজয়ী 
হলে! ? আজ সে সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা । 

কিন্ধ আমাদের আলোচা-বিষয়ের কালসীমা ১৯১৭ সালের অক্টোবর মহা- 
বিপ্লবের” প্রস্ততি-পর্বের আলোচনা থেকে ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার 
সময় পর্যন্ত বিস্তৃত । দ্বিতীয় বিশ্বমহ'যুদ্ধ শেষ হয়েছিলো ১৯৪২ সালে । ১৯১৭- 
১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই সময়টুকুতে রুশিয়ার জনগণ তাদের “বিপ্লবকে রক্ষা করার 
জন্য রক্তক্ষয়ী বিভিন্নমুখী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলো । 

স্থদূর ভারতবর্ষের মানুষ রুশিয়া, তার জনগণ, তার সাহিত্য-সংস্কৃতি, তার 
বিপ্রব-সংঘটন ও পরবর্তীকালে ফ্যাশিস্ট শক্কিকে পরান্ত করার বিবরণ নানাশ্থাত্রে 
জেনেছে, প্রভাবিত হযেছে । এই সমস্ত ঘটন। ভারত-চিত্তকে নান। ভ'বন| ও নব 
আশ্বাসে উদ্বেল করে তুলেছে । ভারতবধষের বহু মনীধি কখনো নিজের তাগিদে 
কখনো সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের আমন্ত্রণে আগ্রহাদিত চিত্তে ছুটে গেছেন কশিয়ায়। 
ঘ'ছোখ ভরে নবজাত এই সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রটিকে দেখে অভিভূত হয়েছেন । 
নানা গ্রন্থে, চিঠিপত্রে, ডায়েরীতে সেই অভিজ্ঞতার কথ! তারা লিথেও রেখেছেন । 
শুধু ভাবতবর্ষ কেন পৃথিবার বহুদেশের বনু জ্ঞানী গুণী মানুষ এই শতান্ধীর শ্রেঠ 
মানবতীর্ঘে গিয়ে পৌছেছেন । 

কিন্ত বে প্রশ্রের সন্মুথে দাড়িয়ে আমর! বিমূঢ় হই তা! হচ্ছে, এই সোভিয়েট 
প্রজাতন্ত্রের আবিশ্বাস্ত জয়ঘাত্রার মূল কারণটি কোথায় সত্য হয়ে আছে? প্রাচীন 
রুশ-জাতির স্বভাব বৈশিষ্ট্য, না রুশ শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে, না ১৯১৭ সালে সংঘ- 
টিত “বিপ্রব*-এর মধ্যে? ব্দি রুশ-বিপ্রবের মধো এই জাতির এই শক্তির বীজ 

হিত থেকে থাকে তাহলে আমাদের রুশ-বিপ্রবের বিস্কৃত ইত্ডিভাস জানতে হবে 

এবং তার জন্য আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে রুশ-জাতির বিপ্লব-পূর্ব বত লভাই ও 
শোষণ-নিপীড়নের নানা কথা-মালার মধো | আমাদের বুঝে নিতে হবে বিপ্লব- 
পূর্ব রুশিয়ার মানুষ ও তাদের সমাজ-ব্াবস্থার সঙ্গে বহু দেশের মানষ ও তাদের 
সমাজ-বাবস্থার অমিল থেকে মিলই ছিল বেশি। তাহলে কোন্‌ মন্ত্রে এ দেশের 
মানুষ ধীরে ধীরে জেগে উঠে, সংঘবদ্ধ হয়ে, নান। লড়াইয়ের মাধ্যমে উল্টে দিলো 
এক প্রবল প্রতাপশালী প্রাচীন রাষ্ট্র-কাঠামোকে ? 


১২২ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


উত্তর হচ্ছে কার্ল মার্কস । তাঁর রাজনৈতিক-্দর্শন ও স্বপ্ন দেখতে অত্যন্ত হয়ে 
উঠেছিলেন রুশ-দেশের এক অভিজাত পরিবারের থর্বারুতি এক যুবক, তাঁর নাম 
ভাদ্দিমির ইলিচ লেনিন । অবশ্তই লেনিনের আরে! সহযোগী ছিলেন, যেমন। 
টটস্কী, স্টালিন, জেনোভিয়েভ, বরোরীন প্রমুখের! । কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, 
মার্কদবাদ তীদদেরকে উজ্জীবিত করেছিলে! পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ- 
বাবস্থা গডে তোলার জন্য একটি «বিপ্রব-সংঘটনের । সেই ইচ্ছা থেকেই তৈরি 
হয়েছিলো একটি রাজনৈতিক সংগঠন, যার নাম বলশেভিক বা“কমিউনিস্ট পার্টি? 
এই' “পার্টির নেতৃত্বে রুশিয়ার অসংগঠিত ও মার্কসীয় রাজনীতির চেতনাহীন জন- 
গণকে ধাঁরে ধীরে “পাটির” রাজনৈতিক-বিশ্বাসের সঙ্গে স্মতে আনতে হয়ে- 
ছিলো!) এই “পাটি” ও এই "পার্টির প্রতি অন্গত লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারীকে 
প্রত্বত করে তোলা হয়োছলে! পৃথিবীর প্রথম “পরিকল্পিত বিগ্রবের+ জন্ত | এবং 
সেই বিপ্লব ১৯১৭ সালে সার্থক হয়েছিলো । 

১৯১৭ সালে সংঘটিত 'অক্টোবর-বিপরবের প্রভাব-নির্ণয়করতে গিয়ে সম্ভবত 
ভারতবাসীরা এবং বিশেষ করে বাঙালী-চিন্তাবিদের! কিছু ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে বিষয়টি সরলীকরণের পথে নিয়ে গেছেন । 

অনেক গবেষক প্রাচীন রুশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীক যোগাযোগের 
বহু প্রমাণ দাখিল করেছেন। রুশিয়ার মান্রষের চিন্তাধারা, সাহিতা-সংস্কতির 
সঙ্গে ভারতবর্ষের যে প্রাচীনকাল থেকে, ক্ষীণ হলেও, যোগাযোগ ছিলে। তাও 
গ্রম,ণ করেছেন । সবশেষে সিদ্ধান্তে আদতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষের উপর রুশের 
প্রভাব এবং রুশের উপর ভারতের প্রভাব পড়ার ব্যাপারটি নতুন কিছু নর । এ 
গ্রসঙে তার! হেরাসিম লেবেডফ, টলস্টয়, গকি, লেনিন এবং সেই সঙ্গে বস্কিম- 
চন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জহরলাল;, মেঘনাদ 
সাহার নাম উল্লেখ করে দেখিয়েছেন উভয় দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা উভয় দেশে, 
উভয় দেশের রাজনীতি, ধম, সংস্কৃতি নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে ভাবন! চিন্তা করে 
আসছেন। 

এসব গবেষণায় লভ্য তথ্যাদি ঘে অসত্য তা অগ্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, 
আমার প্রতিপাগ্য, স্থপ্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আস “গ্রভাব,- 
এর বহত৷ শ্রোতে একদিন রুশ-বিপ্রবের অন্তনিহিত বাণী আধুনিক বাঙলা- 
সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে স্বাভাবিকভাবেই, এই অতি সবলীকরণের প্রবণ- 
তাঁকে অস্বীকার কর! । 

একটি মার্কসবার্দী পাটর নেতৃত্বাধীনে কিভাবে রুশদেশে একটি “পরিকল্পিত 
বিপ্লব (5121760৪৮০1 0০1 ) সংঘটিত হলে! তার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে 
আলোচন। করলে দেখবে। ইতিহাসের ধারাবাহিক শোতে শ্বভাবিকভাবে এই 
বিপ্রব-চিস্তা এসে পড়েনি । একে আবাহন করে আন। হয়েছিলে! অ-রুশ দার্শনিক 
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কার্ল ঘার্কসের রাজনৈতিক দর্শন-চিস্ত। থেকে | কমিউনিস্ট-ম্যানিফেস্টো! ও মার্কস- 
বাদকে সামনে রেখে রুশিয়ায় গড়ে তোলা হয়েছিলো “বলশেতিক পার্টি ৷ বরঞ্চ 
বলা যায় ইতিহাসের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের মোতের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে 
পার্টি ও প্র পার্টির নেতা ও কমীর! ইতিহাসের চীকা ভিঙ্গ দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন। এই ষুগান্তকারী ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ না হলে অক্টোবর-মহাবিপ্রবের 
প্রভাব-বিষয়ক আলোচনা ত্রাস্তির কবলে পড়তে পারে । 

এই ভ্রীস্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী 'অধায়গুলিতে যুগে 
যুগে বিপ্রব-চিন্তার বিবর্তন, বিপ্রব-পূর্ব জার-শীসিত রুশিয়ার সমাজ-চিত্র, 
শোষক ও শোষণের বিরুদ্ধে রশ নরনারীর নিরন্তর সংগ্রাম ও অবশেষে লেনিন 
ও বলশেতিক পার্টির নেতৃত্বে ছোটবড় অসংখা বার্থ ও সার্থক লড়াই-এর মধ্য 
দিয়ে রশ-জনগণের সংহতি ও রাজনৈ তিক চেতনার উন্মেষ এবং পরিশেষে বিপ্রব- 
সাধন ও পরবর্তীতে সেই “বিপ্রবকে নানা 'অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার 
অনৃষ্টপূর্ব ইতিহাস যথাসাধ্য বিস্ৃতভাবে দে ওয়ার চেষ্টা কর! হয়েছে । অক্টোবর- 
বিপ্লবের প্রভাব বাঙল।দেশের উপর ব্যাপকভাবে পড়লে তাতে বাঙালী জাতির 
গৌরব বাড়ে তার্দের আন্দোলন শক্তিশালী হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বে 
অথণ্ড বাউলার্দেশের কথা অ মরা আলোচন! করছি তা িটিশ-শাসিত ভারতবষের 
ভূগোলের একটি শিল্প-কুষি-সমূদ্ধ ও জনবহুপ প্রদেশ মাত্র ছিল। সেই প্রদেশে 
বিপ্রবের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হলেও অক্টোবর-বিপ্রবের উদগাতাদ্দের বিশ্ববিপব 
ঘটানোর যে প্রত্যাশা তা বাঙালী জাঠির দ্বারা সাধিত হবার সম্ভাবনা কমই 
ছিলো। 

একথা সত্য যে, ১৯১৮ থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি ভারতীয় রাজনীতিতে 
বাঙালী মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! ছিলো। স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানাজী, উমেশচন্দ 
ব্যানার্জী. চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, স্ভাষচন্ত্র বন, প্রমুখের! তখন ভারত- 
বর্ষের রাষ্ট্র-গগণে প্রদীপ্ত সুর্যের মতো বিরাজমান । সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, 
বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের মতো৷ লেখক-কবিদের স্বচ্ছন্দ অভিসার ; বিজ্ঞানের 
জগতে স্যার জগপদীশচন্জ্র বনু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বন্ুদের জয় জয়কার; 
ধর্জজগতে বিবেকানন্দ, নিবেদিতা প্রমুখের বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞ ও শ্রী রবিন, উল্লাস- 
কর, বটুক দত্ত, রাসবিহারী বস্থ, হূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রকল্প চাঁকি, বিনয় বাদল 
দীনেশ, প্রীতিলতা, মাতঙ্জিনী হাজরাদের মতে! শত সহত্্র বিপ্রবীর্দের বিপ্রবসাধ- 
নের চেষ্টা; সম্মুখ-সমর, ফাসীতে মৃত্যুবরণ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাথায় পেতে 
নেবার মতে! ঘটনা-_সার1 ভারতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিলে! সন্দেই 
নেই। কিন্ত তবু ভারতবর্ষ-জোড়৷ বিপ্রবের ক্ষেএ প্রস্তত করার মতো! দৃঢ় সংগঠন 
বাঙলীদেশে তেষনভাবে গড়ে ওঠেনি । তবু বাঙালী-সন্ত্রাসবাদী ও জাতীয়- 
তাবাদী-কমিউনিস্টর! (যেমন রাসবিহারী বস্থ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅর বিন্ম, 
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বারীণ ঘোষ, বাঘা যতীন, বটকুষ্ণ দত্ব, যাছুগোপাল মুখোপাধায় ও ভূপেন্্রনাথ 
দত্তের মতো! বিপ্লবীরা) দেশ বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতবর্ষ-জোড়া! 
একটি বিপ্রবের পরিকল্পন। করেছিলেন একথা সত্য | নান! কারণে সে চেষ্টা 
সফল হয়নি বলে ঠাদের কীতি ও ইতিহাসকে আমরা বিস্বৃতির গর্ভে ঠেলে দিতে 
চেয়েছি এটাও সত্য । 

এঁতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক নান! অস্থৃবিধার জন্য বিপ্লবী-চেতন! 
সম্পন্ন বাঙালা-জাতির ইচ্ছ! থাকা সন্বেও ভারতের ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সমূলে 
উৎপাটিত করে নহুন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম কর! সম্ভব হয়নি। যে সর্ব 
ভারতীয় দলগুলির নেতৃত্বে তখন দেশজোড়া ব্রিটিশ-বিরোদধী মান্দোলন 
চপছ্িলো "তার সবচেয়ে শর্ডিশালী 'ও জনসমর্থনপুই দলটির নাম ছিলো “ভারতীয় 
জাতীয়-কংগ্রেস” ঘার সর্বাধিনায়ক গান্ধীজী ছিলেন 'হিংস-মসহযোগ 
আন্দোপনে বিশ্বাসী | মপবপক্ষে ছিল স্বরাজাপার্টি ও সুভাষচন্দ্র বস্তু পরিচালিত 
ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি । কিন্তু এই সমস্ত সর্বচারতীয় 
দলগুলি ভারত স্বাধীন কর।র মত ও পথের প্রশ্জে কখনো মটেৈকো পৌছেতে 
পারেনি । ফলে ভারতবর্ষের জনগণ ও নেতৃত্ব বহুধা-বিভন্ত থাকার ফলে একটি 
“বিপবে” রা'জশ্তিকে উপ্টে দেওয!কারোর পক্ষেই সম্ভব হয়নি । পূর্নবতী অধ্যায়- 
গুলিতে মত ও পথের এই 'অনৈক্য কিভাবে, “বিপ্লব তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনত! প্রার্থিতেও বন বিলম্ব ঘটিয়ে দিয়েছিলে! সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে । 

মখণ্ড বাল! দেশে রুশ-দেশ, রুশ-জাতি, তাদের লাঠিতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
আগ্রহ কশ-বিপ্রবের বন 'আগে থেকেই জাগ্রত ছিলো । কিছু ইংরেজ পাড্রী ও 
বিভিম্থ যুগে বেশ কিছু বাঙালী রুশদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাদের সেই দেশ 
ন্রমণেন অভিজ্ঞত! ইংলগ্ড ও ভার বর্ষের, বিশেষ করে বাওলাদেশের, বাঙলা, 
ইংবেজি কিছু কিছু সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে রুশ-দেশ সম্বন্ধে ব'উ'লী জাতির 
একংশেব আগ্রহ বুদ্ধি করেছিলে! এ ব্যাপারে কোনে! সন্দেহ নেই । বিশপ 
ভিবাব, পাঁড্রী লং, মাদাম ব্রীভাটস্কিব নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভ'বে উল্লেখবে'গা | 
ভ'্রতবর্ষে ইংরেজ-শীসকও কিছু কিছু ভার ঘীয়দের ( যেমন প্রিন্স দ্বারকানাথ 
গাকুর ) দ্বার তখন রুশাতঙ্ক চরমে উঠেছিল । প্রচার হচ্ছিলে!, রুশ-দেশ “অসভ্য 
বংর”, 'নরখাদ ক” ও "রাক্ষস'দের দেশ । তখন রুশ-দেশ খেকে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা 
নিয়ে এদেশে এলেন পান্্রী হিবার । তিনি সকল অপপ্রচারের অবলান ঘটিয়ে 
ঘোধণা করলেন রূশ-দদেশকে বরং 'লাও্ড অফ রোমাম্ম' বল] যায় । 

পরবর্তীকালে পান্দ্রী লং ভারত-রুশ মৈত্রীর কথা ঘেষণা করে রুশাতন্ক 
কাটাতে ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালীদের সাহায্য করলেন বটে কিন্তু নাজ 
পড়লেন ইংরেজ-বৈরিতার সামনে । “নীলদর্পন' নাটকের ইংবেজী অন্ববাদ করার 


ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১২৫ 


অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে সেদিন কর্তৃপক্ষ তীর “03042]- 
905 100-1২055191) 661)061)০195+--এর দিকেও বিচারকদের দৃষ্ঠ আকর্ষণ 
করেছিলেন ।* “হিবারস জার্নাল”-এর অঙ্গবাদ করেছিলেন প্রবাসী? পত্রিকার 
সম্পাদক সেষুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পতিকাটির প্রকাশের 
প্রথম বছরেই । কলকাতার লর্ড বিশপের মত সম্মানিত পদে থেকেও তার অতৃপ্ধ 
রোমান্টিক মন, ক্রিমিয়া, কুবান-কসাকদের দেশে দেশে বিচরণ করে বেড়াতো]। 

পাত্রী লং-এর শৈশব কেটেছিলো৷ রুশ-দেশে । ১৮১৪ গ্রষ্টান্দে আয়ার্লযাণ্ডে 
তার জন্ম । ১৮৪০-এ তিনি কলকাতায় একটি ব্রিটিশ মিশনারী স্কুলের দায়িত্ব 
নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন । কলকাতা! থেকেই তিনি ছুবার রুশ-দেশে গিয়ে- 
ছিলেন । সেই দেশ-ভ্রমণের প্রত্তাক্ষ-অভিজ্ঞতার কথ! তিনি অকপটে বিবৃত কর- 
লেন ইংল্যাণ্ডে, রুশ-দেশে ও ভারতবধে । সে-কাজ সে-যুগে যথেষ্ট দুঃসাহসিক 
ছিলো । 

পাদ্রী লং-এর পাচ মাসের রুশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা নির্ভয়ে নিজের 
পত্রিক৷ “হিন্দু পাট্রিয়ট'-এ ছাপালেন মহান সাংবাদিক হরিশ মুখোপাধায় । পাত্রী 
লং-ই আমাদের প্রথম গুনিয়েছিলেন : 

(১) রুশ-দেশ আমাদের মতো গ্রাম্য-সভাতা-তিত্তিক শাস্তিপ্রিয় বাষ্ট্র। 

(২) ভারত ও রুশ-দেশের মধ্যে সাংস্কাতিক বিনিময়ের কথা ভাবা উচিভ। 

(৩) নিরবাচনের মাধ্যমে রুশ গ্রাম-পঞ্চায়েত-এর আদর্শকে এ দেশে চালু করা 

উচিত । 
(৪) রুশ-দেশের মতো বন্দর-শ্রমিকদের ইউনিয়ন কলকাতার বন্দর শুমিক- 
দেরও গড়ে তোল! উচিত । 

পাদ্রী লং বালিনে দাড়িয়ে ক্ষশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেদিন মন্তবা করেছিলেন 
*[19518. 185 12.021)0 ০1210767005 01 0০0৮৮ ০1--0106 695005 01 ৮৮1)101) 
1172 ০21) 11] ৪৪০৮১*--একশো। বছরের বেশি আগে রুশিক়ার মতো 
পশ্চাৎপদ্ দুর্দশাগ্রস্থ একটি দেশ সম্বন্ধে এই ভবিষ্ততৎ্বাণী বিস্ময়কর 

১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে আসেন রুশ-পপ্ডিত অধ্যাপক মিনায়েভ | এ দশ- 
কেই ডঃ: নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় অধ)াপক হিসাবে সেণ্ট পিটসবাগ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন ( ১৮৭৮ )। 

যদ্দিও রুশ-বিপ্লবের পূর্ব থেকেই কশিয়ার বিপ্রব-চেষ্টার ইতিহান কিছু কিছু 
মনীষী-বাঙালী অবগত 1ছলেন এবং কেউ কেউ তাদের প্রথর দূরদৃষ্টির সাহাব 
বুঝতে পেরোছলেন যে অপুর ভবিষ্ততে রুশিয়ায় এমন কিছু ঘটতে বাচ্ছেবা বিশ্বের 
ইতিহাসকে নতুন দিকে মোড় 1ধ্রয়ে দেবে । আমরা রজনীপাম দত্তের উল্লেখ 
করেছি, ধিনি রুশ-বিপ্রবের আগেই লগুনে “সভা” করে রুশ-বিপ্নবের প্রতি তার 
সংহতি জ্ঞাপন করে রাজরোষে পড়েছিলেন । 


১২৬ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা স'হত্য 


কেননা বাঙালী হিসাবে একথাটি কখনোই তুলতে পারি ন! ঘে আমরা! একটি 
ইতিহাস-বিশ্বহ ও আত্মবিশ্ৃত জাতি, “ছু”শ বৎসর আগেও বাঙালী ছিল গ্রামের 
বশবনের আড়ালে গ্রাম্যসভ্যতায় আত্মতৃণণ জাতি, আর সেই সঙ্গে পৃথিবী বিমুখ, 
বাইরের জগৎ ও বৃহত্তর মানবসমাজ সম্বন্ধে অচেতন, উদাসীন জাতি । এখনো 
আমর! তাই ।...এখন পৃথিবীর এক মাধটুকু দেখি, এবং পৃথিবীর 'আগামী কালের 
রূপের আভাসও এক আধটুকু সেই স্ত্রে সংগ্রহ না করেও নিষ্কৃতি পাই না। 
₹'র কারণ বর্তমান যুগ আমাদের সেই কুনো মনোভাব ও আত্মতৃপ্তিকে মেনে 
নেয় না । সেই শ্ৃত্রেই আবার এই যুগ এই ভাবনাটাকেও উসকিয়ে দেয়-_কেন 
আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে এমন বিমুখ থেকে অজ্ঞ হয়ে থাকতে চেয়েছি? আবার 
কেমন করে আধুনিক যুগ, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনধাত্রার দিকে আমাদের দৃষ্টি আক- 
রণ করলো এবং রামমোহন রায়ের মত কারাই বা তারা যারা যুগের সত্যকে 
বুঝতে চেয়েছে, এবং নানা দুর্যোগ স্থযোগের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে এখন দেখতে 
পেয়েছে সমাগত প্রায় সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই আধুনিক যুগের আগামী প্রভা- 
তের ত্রান্ত অ'ভাস ? “অবশেষে রাঁশিয়াতে এলাম, না এলে এ জীবনের তীর্থ- 
যাত্রা 'অসম্পূর্ণ থেকে যেত" কবির কথাটিকে স্মরণে রেখে বলতে পারি, আর 
রাশিয়াকে ন! জানলে বাঙালীজীবনের কৃপমণ্ুকতা ও মূঢ়তার অন্ধকার কাটতে 
আরও অনেক দেরি হত। বড় জোর ভাবতাম ইংরেজ ও বুর্জোয়া ইংরেজি সভ্য- 
তাই মানব সভ্যতার চরম কৃষি তার সুর্যাত্ত নেই ।”১১ 

বাঙালী চরিত্রের এই আপাত নিম্পৃহতা ও উসকে-দিলে বিশ্ব-ব্যাপারে 
'আশ্চ্য-আগ্রহী প্রবণতার কথা স্মরণ রেখেই আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে রশ-বিপ্র- 
বের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে বারবার ভারুত ও রুশের অনেক 
অতীত ইতিহাসের বর্ণাট্য তোরণের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে । ইতি- 
হাসের পরিপ্রেক্ষিত থেকে অক্টে,বর-মহাবিপ্রবের মতো! একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও 
বিশ্ময়কর ঘটনাকে বিচার বিশ্লেষণ না করলে আমাদের বাঙালী মানসে ও তার 
সাহিত্যে এ ঘটনার প্রভাব কতটুকু সত্য হয়ে পড়েছিণো! বা পড়তে পারে তার 
আলোচনা আবেগ-তাড়িত, অনৈতিহাসিক কথার ফুলঝুরিতে পরিণত হতে বাধ্য। 
মা্চষ ইতিহাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তার কর্মতৎপরতা ও নানাবিধ জীবন 
চর্যার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের শ্রোতকে অলক্ষ্যে আরে! তীব্র করে তোলে। প্রতিটি 
বাঙালী, বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালী-নমাজ, নিজেদের এ্তিহাসিক ভূমিকার 
কথা স্মরণ রেখে অক্টোবর-মহাবিপ্রবের প্রভাব-নিরূপণের প্রসঙ্গে অগ্রসর হবেন 
এমত বিশ্বীস উৎপাদনের জন্য আমাকে “প্রভাব-নি্ণয়ের' স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত 
গ্রহণ করতে হয়েছে। 

আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অক্টোবর-মহাবিপ্লব উৎপর করেছে একটি 
নতুন ও অভিনব সমাজ-বাবস্থা, দূর করেছে শোষণ ও নিপীড়ন। পৃ্দিবীর সমস্ত 


ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১২৭ 


দর্বারার কাছে নিজের দেশকে প্রতিষ্টিত করেছে “পিতৃতৃষি' রূপে । স্ৃতরাং 
ইতিহাসের এই মহতী ঘটনা ও তার প্রভাব রুশ-দ্বেশে তো। বটেই, সমগ্র বিশ্বের 
সাহিতো একটি নতুন মূল্যবোধের জাগরণ ঘটিয়ে দিয়েছে,_বিশেষ করে ১৯৪৭ 
সালের পূর্ববর্তী পরাধীন বৃহৎ বৃহৎ দেশগুলিতে । ভারতবর্ষ ছিলো! তেমনি একটি 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শামিত দেশ । এই পরাধীন দেশের লেখক, সাংবাদিক ও 
কবির! তাই তাদের রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই ণাবপ্রবকে অভিনন্দিত করে- 
ছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তের সম্মিলিত যে প্রচণ্ড শক্তি সান্তা" 
জ্যবাদী, ফ্যাসীবার্দীদের দুর্গ ধূলিসাৎ করে দেয় তাদের প্রতি শ্রদ্ধাণীল হয়ে 
উঠেছিপেন। ফলে তাদের সাহিত্যে “সর্বহার1' মানুষের জীবন ও সংগ্রামের চিত্র 
ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিলো । 

কিন্তু অক্টোবর-বিপ্রবের পীঠস্থীনে আরেকটি 'আশ্চর্মজনক ঘটন! ঘটেছিলো! । 
বিপ্রব-পূর্ব কিছু কিছু রুশ কবি-লেখকের রচনা অক্টোবর-বিপ্রবের নেতৃত্বকে 
উদ্দীপ্ত করেছিলে! । জার-শাসিত কুশিয়ার অর্থ-বাজনৈতিক কাঠামো, রুশ- 
সমাজের অন্রঃস্থিত সুপ্ত সামানিক ব্াযাধ ও রুশ অভিজাত সমাজের নান! অস্ত- 
দ্বন্ ও ক্লেদকে তাদের রচনার মধ্য দিয়ে “বিপ্রব'-এর নেতৃবন্দ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে- 
ছিলেন৷ টলস্টয়কে কমরেড লেনিন তার প্রবন্ধে, "7196 77101010006 
[২55191) [২6৮০1001018 বলে ঘোষণা করেছিলেন ।১২ “সাৎতা' থেকে প্রাপ্ত 
এই “শিক্ষা”, বিপ্রবের নেতৃবৃন্দকে গোটা সোভিয়েট-সমাজকে স্পট করে দেখতে 
সাহাধ্য করেছিলে! । যে সমাজ-ব্যবন্াকে উল্টে দেবার জন্য এ বিপ্লব, সেই 
ব্যাধি-গ্রস্থ সমাজকে তাদের কাছে উন্মোচিত করে দ্বিয়োছিলে! টলস্টয়, ডস্টয়ে- 
তক্কি, আলেক্জাগ্ডার পুশকিন, সপোকভ প্রভৃতি লেখক ও কবির রচনাবলী । 
এঁরা কেউই তথাকথিত সমাজবাদী-লেখক ( ১০১০1৪119 ৬/7205:) ছিলেন না, 
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প্রত্যক্ষ পরিচয় বহন করতে হবে এবং তাকে ভয়ঙ্করভাবে বাস্তববাদী হতে হবে। 
'কিন্তু এঙ্গেল্স বা লেনিনের বহু উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যায় যে, তারা এই ধরণের 
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বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্য় 
প্রয়াসের ইতিবৃত্ত । প্রভাব বিশ্লেষণ 


খোদ সোভিয়েট রুশিয়াতেই প্রেখানভ, লেনিন, উরটুস্ি প্রমুখ মার্কসবাদীর। রুশি- 
যার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতিহ্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সাহিত্যের এই 
উত্তরাধিকার থে তাদের পিতৃভূমির বিস্তুত রাজনৈতিক, সামাজিক, মনন্তাত্বিক ও 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্পষ্ট ছবিটিকে দেখতে সাহায্য করেছিলো! সে বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই কথাটি স্মরণ রেখে আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে রুশ- 
বিপ্লবের প্রভাবের পর্যালোচনা করতে হবে, বিশেষ করে পরাধীন ভারতবর্ষের 
“বঙ্গদেশ” নামক একটি প্রদেশের সাহিত্যালোচনায়। 

সেই সঙ্গে এই কথাগুলিও মনে রাখতে হবে যে, না পরাধীন ন! শ্বাধীন 
ভারতবর্ষে মার্কদবাদীরা ভারতবর্ষায় জনগণের হৃদয়ে “মার্কসবাদের” প্রতি আম্থাকে 
খুব একটা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হননি । ১৯৮৬ সালের স্বাধীন ভারতবর্ষের 
দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে “কমিউনিস্ট পার্টি, নিজেরাই বনুধা- 
বিভক্ত এবং তাদ্দের শক্তি ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি রাজ্যে লীমিত । ট্রেড-ইউ- 
নিয়ন ও কৃষকসমিতিগুলিতে আজও কমিউনিস্টদের প্রভাব কংগ্রেসের প্রভাবাধীন 
ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলি থেকে কম। 

রুশ-বিপ্লব বিশ্বকে গ্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিলে ঠিকই এবং সে নাড়া ভারতবর্ষেও 
যে লাগেনি এমন নয় । ভারতীয় রাজনীতিতে রুশ-বিপ্রবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
মোটামুটি বিস্ৃত চিত্র আমর! পূর্ব পূর্ব অধ্যায় গুলিতে দেবার চেষ্টা করেছি । রাজ- 
নৈতিক দিক থেকে ধাদ্দের উপর এই বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে পড়ার 
কথা সেই ভী'রতীয় কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-পার্টির কথাও বিশদভাবে আলোচিত 
হয়েছে । কিন্তু ভারতবর্ষে “কমিউনিস্ট-পাটি+ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পরেও ভাবুত- 
বর্ষের গণমাঙ্গষের উপর এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আজন্স-লালিত সনাতন 

৪ 


১৩০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


ভারতীয়-সংস্কার, ধর্ম বোধ ও জীবন-চর্যায় রুশ-বিপ্রবের মর্মবাণী তেমন কোনো 
মৌল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি । 

অখণ্ড বাঙলাদেশ, অন্তত ইংরেজ-রাজশক্তির ছুই শতাব্দী-ব্যাপী শাসনকালে, 
রাজনৈতিক দ্বিক থেকে কেবল মচেতনই হয়ে উঠেছিলো এমন নয় ভারতীয় 
রাজনীতিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা ৭ নিয়েছিলো! । অবশ্য সে রাজনৈতিক-সচেতনতা! 
কেবলমাত্র বাম-রাজনীতিকে অবলম্বন করে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি ; কংগ্রেস, 
ত্বরাঁজ্যপার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং মুসলীম লীগের মতো সাম্প্রদীয়িক দলকে ঘিরেও 
শন্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছিলো । যদিও দলমত নিবিশেষে ভারতবর্ষের সেই 
সময়ের শ্রেষ্ট জননেতার! রুশ-বিপ্নবকে অভিনন্দিত করেছিলেন কিন্তু তবুও 
তারা এ বিপ্লবের শিক্ষাকে ভারতীয়-রাজনীতিতে সংযুক্ত করে ভারতবর্ষে রুশ- 
বিপ্রবের মতে। একটি বিঞ্ব ঘটাতে মাগ্রহ বোধ করেননি । আসলে রুশবিপ্রবের 
মধা দিয়ে ঘে নঠুন সমাজ-প্রতিষ্ঠার ফমু'লাগুলি স্বীরুত হয়েছিলো! ভারতবর্ষের 
সাধারণ মানুষ ভার যুশ-ঘুগান্তরের সংস্কার বশতঃ তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে 
সম্ভবত প্রস্তুত ছিলো! না৷ । “হয়ত ইহার অথনীতির উপর অত্যধিক জোর, মানুষের 
থাওয়াপরার মানের উন্নয়নের জন্য অতি আগ্রহ, ইহার কলকারখানা-রাষ্ট্রসংগঠ- 
নের বস্ত কাঠামোর উপর একান্ত নিতরশালতা। ও জাতির কল্যাণের জন্তই সমস্ত 
জাতীয় চিন্তা ও কমধারার কঠোর নিয়ন্ত্রণ, জাতির এঁহিক শক্তি ও স্থথবৃদ্ধির 
জন্ঠ হহার স্বাধীন আত্মার নিগুঢ় অবমাননা! ইহার ভাবগত আবেদনকে সংকুচিত 
করিয়াছে । ইহার বাশ্তব সংগ্রামশলতার সাফলাই ইহার ভাবজগন্ডে আপেক্ষিক 
বিফলতার কারণ হইয়! দাড়াইয়াছে ।”১ 

উদ্ধীতিটি এই কারণে দেওয়া! হলো! যে উদ্ধৃতিটির বক্তা ডঃ শ্রীশ্রাকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁউলা-সাহিত্যের একজন শ্রুতকীতি সাহিতা-সমালোচক এবং ক্ষশ- 
বিপ্লবের সমসাময়িক কালের মানুষ । তাঁর বিখ্যাত উপন্তাস-সমালোচন। গ্রন্থ 
“বঙ্গসািত্য উপন্থাসের ধারায়” গ্রথম ও ধিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের 
বাঙলা-স্গহিতোর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বনিবার্ভাবে ক্শ-বিপবের 

ভাব-বিষয়ক আলোচনায় প্রবুত হয়েছিলেন । আমরা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতা- 

মতের সঙ্গে সর্বাংশে একমত হই বা নই সেটা স্বতন্্ন কথা, কিন্ত তার যুক্তির 
কিছু কিছু অকাটাতাকে আমর! অগ্রাহথ করতে পারি না! । 

তিনি বাঙলা আধুনিক “জামান উপন্যাস সাহিতে)র” কতকগুলি প্রবণতার 
কথা বলেছেন । প্রথম প্রবণতাটি হচ্ছে উপন্াসে রাজনৈতিক মতবাদ ও স্বাধীনত! 
সংগ্রামের আবেগময় সাধন! । দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর জনপ্রিয়তা 
ও জনমনে অভাবনীয় আলোড়ন জাগাবার শক্তিটিকে উপন্তাসের বিষয় হিসেবে 
নির্বাচন । তৃতীয় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, আধুনিক বাল! ওপন্শসিকরা অনেকেই 
সংবাদপত্রে ঝড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপিত গণ-আন্দোলনগুলির দিকে চোখ রেখেই 


বাঙালী বুদ্ধিদ্ধীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্বয় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত ১৩১ 


"নিজ সাহিতাসাধনার প্রেরণ! সংগ্রহ করেছেন । তীর! মনে করেছেন যে, যা বছ 
লোৌককে আকর্ষণ করছে তা স্বতঃই সাহিত্য-স্থষ্টির উপাদান রূপে ব্যবহৃত হতে 
পারে । এরপ চিন্তাধারার ফলে, ঘটনার আপাত আকর্ষণীয়তার উপর অতিরিক্ত 
আস্থা! স্থাপনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিতা দ্রুত সাংবাদিকতার পর্যায়ে নেমে 
এসেছে ।২ 

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই এই পর্যায়ের বাঙলা-উপন্তাসের মুল্যায়ণ করতে গিয়ে 
লিখেছেন, “গণ আন্দোলনের থে বিপুল উত্তেজন! জোয়ারের বানের মত সাহিতোর 
উভয় তট প্লাবিত করিয়! ছুটিয়া আসে, তাহার মধ্যে যদি কোন চিরস্তন ভাব- 
তাৎপর্য, সাবভৌম প্রেরণ ন! থাকে, তবে জোয়ারের উচ্ছ্াসের মনই ক্ষণস্থায়ী 
হইবে ৮৩ 

রুশ-বিপ্রব তার কাছে এইরকম একটি ভাবতাৎপর্য ও সাবতৌম প্রেরণাহীন 
প্রতিহাসিক ঘটনামাত্র। রুশ-বিপ্রবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবশ্থা তিনি 
তার পূর্বেই বলেছেন থে এ বিপ্লব একটি জাতির আত্মার বিনিময়ে 'হিক সুখ 
ও শক্তি বুদ্ধি করেছে মাত্র । এবং রুশ-জাতির বাস্তব সংগ্রামশীলতার সাফল্য তার 
ভ"্বজগতে আপেক্ষিক বিফলতাঁর কারণ হয়ে দ্রাড়িয়েছে । 

লক্ষ্য করার মতে বিষয় হচ্ছে এই, রুশ-বিপ্রবের ফলে রুশ-দেশে ঘে সমাজ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে দেশে নতুন গড়ে উঠতে থাকা সাঠিতা-রীতি সম্বন্ধে 
এরকম একটি বিশ্বাস কিন্তু সাম্রাজাবাদী ও পরাধীন ভারতবর্ষের মতে সাম্রাজ্য 
বাদ-শাসিত দেশের গুনীজনের মধ্যে বদ্ধমূল হযে গিয়েছিলো । মার্কলবাদ ও 
সমাজতন্ত্র থে মান্নষের আত্মা ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এমন বিশ্বাস আজও 
পৃথিবীর বহু বিদগ্ধ মান্ষের মধো দৃঢ়মূল । 

১৯১৭ সালের পর থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনত।-প্রাপ্তির পূব পর্যন্ত যে সময়- 
সীমা আমরা এই বিষয়ের জন্ত নির্ধারিত করে নিয়েছি তার মধ্যে বাঙলা-সাহিত্যে 
ঘে কবি-সাহিত্যিকর। সাহিত্য-রচন৷ করেছেন তারা রুশ-বিপ্রবের প্রভাবকে 
কতট! সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন সে আলোচনায় প্রবেশের আগে জেনে নেওয়া 
প্রয়োজন যে, এই ধ্গান্তকারী এতিহাসিক ঘটনাটির প্রভাব তাদের চিন্তা ভাবনা 
ও বিশ্বাসের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ? 


রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর [ ১৮৬১-১৯৪১] 


প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে আসা যাক । অক্টোবর-বিপ্রবোত্তর 
বাঙলা সাহিত্যে তিনিই ছিলেন সর্বোৎকুষ্ট প্রতিভা । তিনিই ছিলেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহৎ প্রাণ ও চেতনার প্রতীক যার মধ্যে সেই সময়ের পৃথিবীর নানা ঘটনার সুক্- 
তিহ্স্ম ঘাত প্রতিঘাত ব্যঞ্জিত হয়ে উঠতো । অক্টোবর-বিপ্লবের বয়স যখন এক 
বছর পূর্ণ হয়নি, তখনই ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে “মডার্ণ রিভিউ, পত্রিকায় 


১৩২ অক্টোবর-বিপ্রব ও 'মাধুনিক বাংলা সাহিত্য 
রবীন্দ্রনাথ রুশ-বিপ্রব সম্বন্ধে লিখেছিলেন-_-“৬/৪ 10507 €[ 1106 ০0৫ 
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শুধু তাই নয়, বাঙলা-সাহিত্ো রুশ-বিপ্রব ও রুশের অন্যান্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের নাম প্রায়ই রুশ-গ্রশত্তি রচনায় ব্যবহৃত হয়। বিপ্রবোত্তর সমাজতান্ত্রিক 
রুশিয়ার অকু্ প্রশংস। রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত গ্রন্থ “রাশিয়ার চিঠিতে বারংবার 
করেছেন একথা সত্য । পরঅমজীবীর ও পরিশ্রমজীবীর সংগ্রামে কবির সহান্- 
ভতি ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর অগ্ককুলে । অত্যাচার, অবিচার, ছুর্নীতি ও জাঁতিগত 
বিদ্বেষবন্ধন থেকে মুক্তির বাণী রুশ-বিপ্বে ধ্বনিত হয়েছিল । “তাই মানবতন্তরী 
রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রথমে অভিনন্দিত করেছিলেন । কিন্তু রুশ দেশ ভ্রমণে জার 
ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয় । “রাশিয়ার চিঠি” গ্রস্থে গোড়ার দিকে উচ্ছৃসিত প্রশস্তিবাচন 
আছে । কিন্ত শেষের দিকটা ক্রমেই সংশয় মিশ্রিত হয়ে ওঠে 1*« আবার জীবনের 
শেষ পর্যায়ে এসে মুত্যু-পথযাত্রী রবীন্দ্রনাথ যখন শুনলেন যে হিটলারের হিংন্্ 
ফ্যাসিস্ট বাহিনী সেই-_১1021710)6 9087: কে ধ্বংস করবার জন্ উদ্ভত তথন 
বিপন্ন বোধ করে মহাকবি প্রার্থনা করেছিলেন যেন সোভিয়েট রুশিয়া এই যুদ্ধে 
বিজয়ী হয়। 

খোলা মন নিয়েই রবীজনাথ ঠাকুর রুশিয়ার গিয়েছিলেন, তার দেখার 
প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক” ।৬ কিন্ত পুশিয়ার বিপ্লবোত্তর সরকারের 
«“একনায়কতন্ত্রকে (10156819151010 06 09০ 10910081180) 1 তিনি 
যনে প্রাণে সমর্থন করতে পারেননি । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন রুশিয়াতে 'আব্র 
সব বিষয়ে ত্বাধীনতা আছে কিন্ত কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই' |" বিপ্লবোত্তর 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্বয় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত. ১৩৩ 


রুশিয়ায় মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলিকে সমাধানের নামে যে “যথেষ্ট জবরদস্তি 
আছে” তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন । আত্মকেন্দিক নিবিবেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র 
তার যেমন রুচি ছিলো! না, তেমনি অন্ধ সামাবাদেও তার সমর্থন আমরা পাই না । 
রবীন্দ্রনাথ বাক্তি-স্বাতস্ত্রো বিশ্বাসী ছিলেন, তাই রুশিয়াতে সমষ্টির নামে ব্যক্তি 
স্বার্থের বলিদ্দানকে তিনি নিন্দা করেছেন । “রাশিয়ার চিঠি'-র দ্বাদশ পত্রে তিনি 
লিখেছেন, “মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীম! এর! যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে 
তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো! | এই কারণে 
সমষ্টির খ্যাতিরে বাষ্টির প্রতি গীড়নে এর! কোনো বাধাই মানতে চায় না, তূলে 
যায় ব্যস্িকে দুবল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে 
সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না । এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে ।”৮ 

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ “রাশিয়ার চিঠিতে রাজনীতির কথ! 
বিশেষ বলেননি । “সোভিয়েট, সন্বন্ধেও ত্তার মন্তব্য সমালোচনায় তীক্ষ । তিনি 
বলেছেন “সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কপীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সবসাধারণের বিচার- 
বুদ্ধিকে এক ছ'চে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস স্থ প্রতাক্ষ. যেখানে আস্টফল 
লাভের পোভ প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কের! মানুষের মত স্বাতন্সোর অধিকারকে 
মানতে চায় না ।”* 

তবে 'আঁশুফল লাভে” প্রবল লোতী অন্ঠান্ সাম্বাজাবাদী বা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র 
নায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার বাষ্ট্রনায়কদের একা- 
সনে বসাননি । এতো! বুদ্ধি ও বিবেচনার দৈন্ত তার 'অস্তত ছিলো ন1। তাই 
স্পষ্টোচ্চারণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: “সেখানকার পলিটিকস মুনাফা! লোলুপ- 
দের লোভের দ্বার! কলুষিত নয় বলে রাশিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা! জাতি 
বর্ণ নিবিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্ররুষ্ট শিক্ষার স্থযোৌগে সম্মানিত 
হয়েছে ।”১* 

বিপ্রবোত্তর রুশ-দেশ পরিভ্রমণের পর সে দেশ সম্বন্ধে, প্রশংসা ও সমালোচনা, 
এবং কখনো! কখনো! তীক্ষ নিন্দাবাদও রবীন্দ্রনাথ করেছেন । মনে রাখা প্রয়োজন 
রবীন্নাথের মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও তার স্বধর্ম লালিত বিশ্বাসকে রুশ-বিপ্রবের 
মতে! যুগান্তকারী ঘটনাও সচকিত করতে পারেনি | রুশ-বিপ্লবের ঘতটুকু ভালো 
ততটুকুকে তিনি উচ্ৃসিত প্রশংসা করেছেন এবং যেখানে একমত হতে পারেননি 
সেখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় দ্বিমত পোষণ করেছেন । আমরা! পূর্বেই বলেছি 
সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃবুন্দ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সীমা ঠিকমত ধরতে পারেননি 
বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিলো । এ ব্যাপারে তার বিশ্বাস ছিল দৃঢমূল। 
তিনি মনে করতেন, মানুষের মধ্যে দুটি দিক আছে । একটি দিকে সে স্বতন্ত্র 
আরেকদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত 1১১ এর একটিকে বাদ দিলে যেট! বাকি 
থাকে তা৷ অবাস্তব, তিনি উভয়ের সমন্বয় চেয়েছিলেন | “ফ্রিডম' বলতে রবীন্্র- 


১৩৪ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


নাথ বুঝতেন, আত্মার বিকাশ ও তার চরম উপলব্ধি । কোনো! সক্কীর্ণ মতবাদে 
তা আবদ্ধ নয়। সর্ববিধ যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবিধি ও নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে তিনি যুক্ত, 
হ্জনশীল জীবনের জয়গান করেছেন। যে যৃথবাদী-সভ্যতায় ব্যষ্টিকে গোষ্ঠীর 
বেদীমূলে বলি দেওয়া হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তি সত্তাকে দমন করা 
হয় তার তিনি তীব্র নিন্দা করেন ।১২ 

তবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাঙলা দেশের সেই বিরল মাহ্ষদ্ের একজন যিনি 
'যুথবাদী+ সভ্যতার (তার নাম “সমাজতাহ্িক রুশিয়।” হলে ও ) আদর্শের বিরোধী 
হলেও পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবী রুশিয়ার সংগ্রামী সাধারণ মানুষদের শোষণ- 
মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হবার ব্াাপারটিকে বিংশ শতাব্দীর অন্তাতম আনন্দ-সংবাঁদ 
বলে গ্রহণ করেছিলেন । যে আম্মীয়'তাঁবোধের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ গোটা পৃথিবীকে 
নিজের প্রদেশ বলতে ভাবতে শিখেছিলেন সেই বোধই তাকে সোভিয়েট কুশিয়ার 
কোটি কোটি মানুষকে পরমাত্মীয় বলে জ্ঞান করতে শিখিয়েছে । হাজার হাভার 
বছরের গ্রাটিন গৌরববাহী ভারতবধায়-আদর্শের মূর্ত প্রতীক, নিজের ধর্ম, সংস্তৃতি 
ও রাজনৈতিক চেতন! সম্বন্ধে বলি প্রত্যয়ে দৃঢ়চিত্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনায় 
বিপ্লবোন্তর সোভিয়েট-রুশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য-বিষয়ক ভাবন৷ 
চিত্তা প্রবলভাবে অন্রভত হবে এমন আশ! করা ঠিক সঙ্গত নয়। পরন্ত একথ। 
বল! সঙ্গত যে, পথিবীর যে কোনে শুভ ও মঙ্গলকর্মে, তা সে সময়-বিশেষে 
বিদ্রোহ বিপ্ধ যাই হোক না কেনে রবীন্দ্রনাথের আশীবাণী তাঁর কাছে পৌছবেই। 
“রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থথানি তারই প্রমাণ । কমিউনিজম বা স্যোসালিজম, জাত্য- 
ভিমানের গণ্ডভী পেরিয়ে, যে আস্তর্জাতিকতাবাদের জয়গান করে, রুশ-বিপ্রবের 
অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্ব-নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
জন্ম বাঙলাদেশ তথ! ভারতবর্ষে হলেও এবং শ্বদেশের জন্য তার ভালবাস! গ্রশ্না- 
তীত হলেও তাকে আমরা কোনে দিন জাত্যভিমানের ক্ষুদ্র গণ্ীর মধ্যে বাধতে 
পারিনি । রবীন্দ্রনাথ একবার দীনবন্ধু এগুরুজকে একপত্রে লেখেছিলেন, “[ 10০ 
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রুশ-বিপ্লবের কাছে মানব-সভ্যতা বহু খণে খণী। সেই “বিপ্রবের? ও খণী 
থাক উচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহ! মনীষার কাছে ধিনি রুশ-বিপ্রবের 
আগে থেকেই বিশ্বজুড়ে তার ' 0০070790915 খুঁজে বেরিয়েছেন। শুধু রুশ- 
বিপ্লব কেন জগতে যেখানে বা কিছু গুভ ও মঙ্গলময় কর্মযজ্ঞ কবি দেখেছেন 
তাকেই তিনি সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্তদিকে জগতের যা কিছু ক্রু, 
ভ্রাস্ত ও হিং তার বিরুদ্ধে তার জেহাদ ঘোষণা করেছেন । এমন বস্ত্র ও জগৎ- 
সচেতন শ্রেষ্ঠ মনীষার মননে ও সৃষ্টিতে রুশ-বিপ্রবের প্রভাব পড়লেও তাকে সনাক্ত 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্বয় প্রয়াসের ইতিবৃততা ১৩২ 


করা সহজ নয়। একটি পূর্ব-্রস্ততি-হীন মানবশ্হদয়ে যুগান্তকারী কোনো ঘটন! 
যত ক্রত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম একটি প্রত্তত-হৃদয়ে সেই ঘটনা! কোনে 
অতিরিক্ত চমক বা বিশ্ময় বহন করে আনেনা। রবীন্দ্রনাথ রুশ-বিপ্রবের সম- 
সাময়িক, তিনি শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামে শেষোক্ত শ্রেণীর জয়ের 
খবর শুনেছেন, বিপ্লবের পরে রুশ-দেশ ভ্রমণে গেছেন, বিপ্লবের স্বফলকে রুশ- 
সমাজের সবস্তরে অদ্বেষণ করেছেন, গ্রন্থ-রচনা করেছেন- বিপ্রবের যতটুকু 
ভালো৷ তাকে বন্দিত করেছেন, ঘতটুকু তাঁর মন:পুত নয় তাকে তীক্ষ বাক্যে সমা- 
লোচনা করেছেন । লক্ষা করলে দেখা যাবে অন্যান্ত অনেকের মতো ফ্তার রুশ- 
বিষয়ক লেখা আবেগ-তাঁড়িত, বিল্ময়ে মন্তরমগ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ 
চরিত্র ও মনোভঙ্গি ঘে কোনে। কোনো রুশ-পণ্ডিতদের অজানা ছিলে! এমন নয়। 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপ্লবোত্বর কুণীয় চিন্তাবিদদের ধারণা কি ছিলো! তা জানার 
কৌতূহল আমাদের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক । রবীন্-জয়ন্তী উপলক্ষো মস্কোর অধা- 
পক পি.এস- কোগান একবার লিখেছিলেন (মৃঙ্স ইংরেজি থেকে অনুদিত ) .. 
“অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, রাজনীতি ও সমাঁজ সংগঠনের বঞ্ধা ক্ষুব্ধ জীবনের 
মধ্য রাজনৈতিক সংগ্রামের উধ্ে ধ্যানসমাহিত রবীন্ধনাথকে আমরা উপলব্ধি 
করিতে পারি না! ইহা তূল। অনন্তকালের চিন্তানিমগ্ন ভাবুকের সহিত 
একান্ত বতমানের সমস্য। নিমগ্ন বিপ্লবের কোনে। বিরোধ নাই, উর্ধে 
সবশেষ শিখরে কোথাও একদা তাহাদের মিলন হইবেই | মানবজাতির ভবিষ্যৎ 
ভ্রাতৃত্বের ্বর্ণযুগের” 'আশাকে আমাদের বিপ্লব অলীক বলিয়া উপহাস করে না, 
এই ভাবাদর্শ ই বনু সন্ম বৎসর ধরিয়া সমস্ত ধর্ম ও মানব জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি- 
গণকে অন্তপ্রাণিত করিয়া আগিতেছে | এই ভাবাদর্শের বাশ্থব প্রতিষ্ঠার পরিচয় 
সাম্যবাদী বিপ্রবের পতাকা বহন করিতেছে । বিপ্রব মহান্‌ চিন্তার শক্র ও সংহারক 
নহে বরঞ্চ সর্বহারা শ্রেণী নিজেকে ইগার একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে, মনে 
করে এই ভাবাদর্শকে কার্ষে পরিণত করার ভার একমাত্র তাহারই 1৮ যে সমস্ত 
উগ্র বিপ্লববাদী, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মান্য, লেখক, কবি ও বুদ্ধিজীবী এখনও 
এই ভ্রান্ত ধারণার 'মনুগত যে বৈপ্নবিক পদ্ধতিতে সমাজকে বদলে দেবার কর্মঘজে 
ভাববাদদীদের কোনে! প্রয়োজন নেই কিন্বা যে সমস্ত অরাজনৈতিক, নরমপন্থী, 
ভাববাদী লেখক গোষ্ঠী ও চিন্তাবিদরা মনে করে থাকেন ঘে বিদ্রোহ বিপ্রবে তাদের 
কিছু করার নেই কিনা “সামাবাদ সাহিতাকের বাক্তি স্বাতপ্ত্রোর সংহারক ধ্যা- 
পক কো'গানের এই বক্তব্য হয়তে! তাদের এসব ভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করবে। 
আমরা সময়মতো অন্থাত্র এমন অনেক উদাহরণ উপদ্ভাপিত করে অধ্যাপক 
কোগানের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারবো 


১৩৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 
স্বামী বিবেকানন্দ [ ১৮৬৩-১৯০১ ] 


যদিও অক্টোবর-মহাবিপ্নব সাধনের অন্তত পনেরো বছর আগে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের তিরোধান ঘটেছিলো তবু এই মহাসন্ন্যাসীর জগৎ ব্যাপারে আম্চর্য কৌতু- 
হলী, সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন যন এই রকম এক মহাগণ-অত্যুত্থীনের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষৎ বাণী করেছিলেন । আমরা কেবল ধর্মনিষ্, অধ্যাত্মবাদী, 
বাস্তব এগ ও মান্ছষের ভবিষ্তৎ্-ব্যাপারে নিষ্পৃহ “গুকৃনো সম্মযাসীদের ভবিষ্যৎ 
বাণীতে আগ্রহী নই। 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ও মধাপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ঘুরে কলম্বো ও দক্ষিণ 
ভারত দ্িয়ে কলকাতায় পৌছন স্বামী বিবেকানশ । কলক'তায় ফিরে তার 
প্রধান কাজই হয় “রামরুঞ্জ মিশনের" প্রতিষ্ঠা ! ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে ঈই ডিসেম্বর মিশ- 
নের প্রধান-দগ্তর “বেলুড় মঠে স্থাপিত হয় । “মিশন” প্রতিষ্ঠার পর, সমাজ-সেবাই 
হয় বিবেকানন্দের প্রধান কাজ । তখনই কিছু গুরুভাইয়ের সঙ্গে কার বিরোধ 
বাধে। শ্রারামকষ্ধের মন্তব্য উদ্ধত করে তার! বলেন যে প্রচার, অধ্যয়ন, শান্ত্রপাঠ 
ও সেবাকার্য থেকেও বড় ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সান্গিধা অনুভব কর । 
তীর! বিবেকানন্দের এই সব কর্মোগ্ভোগকে তার পশ্চিমী-শিক্ষ। ও পাশ্চীতাদেশ 
ভ্রমণের কুফল বলে অভিহিত করলে ক্রুদ্ধ বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের জানিয়ে 
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মাতৃভূমির দুর্দশার জন্ স্বামী সর্বদাই অস্তরে এক তীব্র জাল! অন্ভব কর- 
তেন, তাই তিনি জনসেবাকেই শ্রেষ্ঠ 'ধর্মীচরণ' বলে জ্ঞান করতেন । জনসেবা 
করতে গেলে রাজনীতি বা! রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতেই হবে 
এমন তত্তে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না । অথচ, তৎকালীন অখণ্ড 
বাউলাদেশের উত্তপ্ধ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিবেকানন্দের কর্ম তৎপরতা, তার 
একাস্ত সহচর-সহচরীদেব রাজনীতিতে তীব্র আগহ, স্বামীর দেশাগ্রবোধক উদ্দী- 
পক ভাষণ ও নানা রচন! এবং সর্বোপরি “স্তোসালিস্ট'-ভাবনা-চিস্ত। সেই যুগে 
বিদ্রোহী যুব-সম্প্রদ্দায়ের মনে আধাত্মিক জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র স্বাজাত্যাভি- 
মানের জম্ম দিয়েছিলো । তার অন্ত তমা শিস্কা ভগিনী নিবেদ্দিত। বাঙল। দেশের 
সন্ত্রীবাদী-আন্দোলনের নেপথ্যে এসে দ্লীড়ান এবং অগ্রিমন্ত্রে ভাদ্র দীক্ষিত 
করেন । 

বিবেকানন্দের অন্তরে ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্ত যে 
তীব্র দাহন ছিলো! এবং সেই অভিশাপ থেকে ভারত-উদ্ধারের যে স্বপ্ন তিনি দেখ- 
তেন তাতে তার রাজনৈতিক-প্রবণতার কথ! গোপন থাকত না । রাজনীতি না 
ধপ্রচার__এ ছুটোর কোন্ট! তার পক্ষে গ্রহণীয় এ দ্বিধ! থেকে স্বামী কখনোই 
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মুক্ত হতে পারেন নি। যদিও তিনি প্রকাশ্ডে তীক্ষ ভাষায় একটি চিঠিতে একবার 
লিখেছিলেন) শা ৪02 106 ৪. 001161581] 2£162007. [০215 01015 1001 
002 591116-50 5০0 00050 2) 002 0810000 06০0০015009 00 
20110581 51121502706 6 5৮61 20901)60. 815615% 00 275 01 2৮ 
ড/110010655 01 52511)65”.১৫ 
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“স্বামীজি মার্কসের সাধ্যবাদের সহিত যে পরিচিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
আছে। তিনি জানিতেন যে, এই মতবাদের অর্থনীতি বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও 
ইহার দার্শনিক ভিত্তি নিছক জদ়্বাদমূলক-_-একেবারেই যুক্তি বিচার সহ নয়। 
পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্রবাদী মাত্রই আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর স্মধিক গুরুত্ত 
আরোপ করেন। স্বামীজি কেবল অর্থনীতি নয়, পরস্ধ মানব-জীবনের সকল 
বিভাগ, এমনকি ব্যক্তি মাত্রের প্রাতাহিক জীবন পধন্ঞ বেদান্তের চরম সামোর 
নির্দেশে পরিচালন! করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । এই জন্ত চিনি ঠাহার 
সময়ে প্রচলিত সমাজতঞ্রবাদ সর্বাংশে সমর্থন করিতে পাবেন নাই 1”, 

মত্রাপি “.'অজ্ঞ, নিরক্ষর, সামাজক অত্যাচার ও অবজ্ঞা নিগীভিত, 
দারিদ্রো নিষ্পেষিত ভাবতের নিরশ্রেণীর শ্রধিক জনগণের উন্নয়নের জন্ক তীহার 
পূর্বে ৬/০:]076  01555-_কর্মী সমাজের উদ্য়নের জন্য এতট] চেষ্টা মার কে 
কবিষাছেন, এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্যবোধ এতটা কে জাগরিত করিয়া- 
ছেন ?১৮ 

ভারতবর্ষের 'অধ:পতিত বিপুল জনগোষ্ঠীর ছুর্দশার কারণ ও তার প্রন্িকারের 
ভাবনা যে সন্গাসীকে অহরহ বিচলিত করতে। তিনি রাজনীতির চেতনা-শৃন্য 
একগা অবিশ্বান্ত | ভারতবরীয় 'অধঃপতিত *শূদ্র-সমাজের সমস্যার নিয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাবন!-চিন্তা যে তাঁর প্রবল বাল্ঞববুদ্ধি, সমাজ-চেতনা! ও তার 
নিজস্ব রাজনৈতিক-বৌধের পরিচয় বহন করে__তা৷ ভগিনী নিবেদিতার বিবে- 
কানন্দের উপর রচিত একটি “বিশ্সেষণ-ধর্মী” রচনার উদ্ধৃতি নিয়ে প্রমাণ করা যায়। 
নিবেদিত লিখছেন £ «৬155158179170975 08.558017 06 01059 1)0%৮5%2], 
৫80 1১00 ০52000212 15616 101) 0105 11791917 02015 01015. 70036 
€0 1715 00101607021 01001)১106 ৬০010 21৮৮955 66210 01065 50081] 
68000610100 50591] 01561100001 25911750 0100956 01065011505 10 
52200 00 ০02851021 01086 2£61558010185 (015106 1150151010121 00 
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১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্রব কি এ প্রচণ্ড 40070010-এর মধ্য দিয়ে 
বিবেকানন্দের 4০010177570 00: 00০ 70০011০-এর স্বপ্র-সাধন করেনি? 
এবং পাথবীর এ প্রথম সমাজভ্াত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠ/মোতে কি বিবেকানন্দ কথিত 
0১101210105 0 910019-র সমস্যা মীযাংসিত হয়নি? 

তিনি বতই বলুন "] ০৫1০ 0015 0] 0120 5111৮ কিন্ত শুধু ৭501020 
দিয়ে কি "শূদ্রদের, সমস্যার সমাধান বা পথিবীতে 'জনগণের শাসন" প্রতিষ্ঠিত 
করা সম্ভব? 'মাসলে স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতি ও ধর্মবোধের সমদ্থিত প্রয়াসের 
ফলে উদ্ভূত এক অভিনব ও উন্নত স্বাধীন ভারহবধের স্বপ্ন দেখতেন। কেননা 
ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, তিনি মূলতঃ ছিলেন “-*"00 569৫0. ০06 ৪০০- 
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10150121005 05013615611 2 4518,এই প্রতায়ের কঠিন শিলায়, 
ইউরোপের রাজনীতি ও বিপ্রবের প্রচণ্ড ঝড় বার বার প্রতিহত হয়েছে । রবীন্ধ- 
নাথ, বিবেকানন্দ, প্রীঅরবিন্দের মতো! মহা-গ্রতিভার] ভ্রুত পরিবর্তনশীল নান! 
যুগান্তকারী ঘটনায় সচকিত হলেও এ সত্য কখনো বিশ্বত হননি যে ইউরোপের 
পন্থাস্ঠসরণেই কেবল ভারতবর্ষের ছুর্দশামুক্তি সম্ভব নয়। অথচ পাশ্চাতো ঘটে 
যাওয়া নান! ধ্রতিহাসিক পরিবর্তন তাদের সত্তাকে গভীরভাবে আলোৌডিত 'ও 
প্রভাবিত করেছিলো একথা সবাংশে সতা । কিছু কিছু মতান্বর থাকলেও রবীন্দু- 
নাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও উনবিংশ-বিংশ শতাব্বীর বহু বাঙালী-মনীনা 
ভারতবর্ষের মানুষের স্যোর্তম কল্যাণ কিসে সাধিত হবে সে সম্বন্ধে মোটামুটি 
একই অভিমত পোষণ করতেন । 

স্বামী বিবেকানন্দের এই সমঘ্বয়ী চিস্তাধারাকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে 
আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ্তিভাসিক ডাঃ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন-- 
'- পত্বামীজী রাজনীতিক ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য জাতীয়ভাবের সহিত ভারতের আধা!- 
ত্সিকতার সমন্বয় করিয়াছেন । ইউরোপের বিভিন্ন জাতির স্তায় ভারতেও থু 
বিখণ্ড দেশ ও মনুম্যগোষ্ঠী মিলিত হইয়া এক স্বাধীন জাতির প্রতিষ্ঠা হইবে__- 
ইহাই ছিল সাহার উদ্দেশ্য । কিন্তু কোন্‌ মিলনের ভিত্তির উপর ভারতে 
জ্রাতীয়তাবাদ্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে এটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতের একটি অতি কঠিন সমন্য ৷ পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যায়__প্রধান্তঃ ধর্ম, ভাষা, এঁতিহা প্রভৃতির একত্বের উপর এক একটি 
ভৌগোলিক নিদিষ্ট সীমার মধ্যে এক একটি জাতির উদ্চব হইয়াছে | কিন্থ ভারত- 
বর্ষ বিশাল দেশ, ইহার অধিবাসীদের প্রাকাতিক পরিবেশ ও ভাষ| বিভিন্ন ভোগে" 
লিক সীমানায় ভিন্ন ভিন্গ ছিল । প্রাচীনকালেও যে সমুদয় ভারতবাপী থে এক 
জাতিতে পরিণত হইয়াছিল-_এইরূপ মনে করার কারণ নাই । পরবশ্ঠী যুগে 
মুসলমান আক্রমণের পরে ধর্মের প্রভেদ এই জাতীয়তার আর একটি প্রকাণ্ড বাধা 
স্ষ্টি করিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অধে বাঙালী, মারাঁঠী, হিন্ুস্থানী, শিখ, 
রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ছিল কিন্ত ভারতবাসী বলিয়। কোনে জাতি গড়িয়া 
উঠে নাই । এক্ষেত্রেও ছুইটি বিরুদ্ধ মত ও দলের সৃষ্টি হয়। একশত বতসর পূর্বে 
রাজনারায়ণ বস্থ ও নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি ধর্মের ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির 
প্রতিষ্ঠা করেন । মুসলমানরাও নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ঘোষণা 
করিত | এই বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্টে রাজনীতিক পরিবেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন 
ধর্সাবলম্বী সকল ভারতবাসীকে লইয়! এক অথগ্ড জাতি গঠন করিবার জন্ 
স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্টেই কলিকাতায় 
জাতীয় কনফারেন্স ও পরে বোম্বাই শহরে জ্াাতীয়-কংগ্রেসের গুতিষ্া হয় । কিন্তু 
হিন্দু মুসলমান মিলনের ভিত্তিতে জাতীয়তা! প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হয় নাই । উন- 


১৪০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


বিংশ শতাব্ধীর শেষার্ধে আলিগড়ে সৈয়দ আহম্মদ যে ্বতন্ত্র মুসলমান জাতির দাবী 
তুলিয়াছিলেন, জিন্নীর আমলে তাহাই পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছে । কংগ্রেসের 
নেতাগণ ৬০ বৎসর চেষ্টা করিয়াও এই সমস্'র সমাধান করিতে পারেন নাই-__ 
মহাত্মা গান্ধীর আপ্রাণ চেষ্টাও হিন্দু মুসলমানকে এক জাতীয়ত্ববোধে অন্তপ্রাণিত 
করিতে সমর্থ হয় নাই । স্থাতরাং রাজনীতি ক্ষেত্রেও যখন একদিক ধর্ম ও অন্যর্দিক 
রাজনীতিক এঁক্যের উপর জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস চলিতে- 
ছিল, "তখন স্বামী বিবেকানন্দ এই ছুয়ের মধ্যেও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন ।... 

পাকিস্তানের সৃষ্টি ঘবারাই জাতীয়তাবাদের সমস্থ মিটিয়া যায় নাই, কারণ 
এখনও ভারতে বহুসংখ্যক মুসলমান ও পাকিস্তানে বহুসংখ্যক হিন্দু মআছে। 
সুতরাং রাজনীতিকের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে এক জাতি প্রতিষ্ঠার 
যে বাধা ছিল, তাহা| এখনও বিছ্যমান । এই বাধ! দূর করিবার দুইটি উপায় 
মাছে । প্রথম সংখালঘিষ্ঠ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমূল উচ্ছেদ, দ্বিতীয় তাহাদের 
মধ্যে একটি মিলন হ্থত্রের মাবিষ্ষার। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই ধর্মপ্রাণ জাতি__ 
উভয়েরই সংস্কৃতি ও সভাত| ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সহিত অচ্ছ্গ্ভভাবে 
জড়িত। স্থতরাং এই উতয়ের মিলনে বদি জাতি গঠন করিতে হয়, তবে ধর্মকে 
বাদ দিলে তাহার ভিত্তি দু হইবে না । শ্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন জগতে যে 
সমুদয় জাতি প্রীধান্ক লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি বৈশিষ্ট্য 
আছে । ভারতের বিশেষত্ব ধর্ম । এই বিশেষত্বকে বাদ দিলে জাতি বাচিবে না 
বাচিয়াও কোনো লাভ নাই । স্থতরাং এই ধর্মের যাা মূলতত্ব, সেই আধ্যাত্ব- 
বাদের উপরেই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব__অন্য কোনে! ভিত্তির উপর সম্ভব নয়,-.. 

সাধারণ দুরদৃষ্টি ও ইতিহাস চেতনার ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উচ্চবর্ণের 
ভতকাল--তাহাদের ধ্বংনদ আসন্ন ও অবশ্তপ্তাবী। তাহাদের লক্ষা করিয়াই তিনি 
বলিয়াছেন, “তোমরা শৃন্তে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল 
ধরে, চাঁধার কুটির ভেদ করে, জেলে মাল! মুচি মেখরের ঘধা থেকে কারখানা 
থেকে 1” ইউরোপে কার্ল মার্ক শূদ্র শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও এই শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে 
অন্ শ্রেণী 'শাঁর সমুয় উচ্ছেদের বার্তাই জগতে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ইহা 
হইতেই কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের উৎপাত্ত। কিন্তু এখানে স্বামীজী অসামান্ত-বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছেন । তিনি শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর সংঘর্ষের দ্বা?। শৃদ্র-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠার 
কথা বলেন নাহ । যাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা শুর্রের উত্কর্ষ-সাধন হয় এবং শৃদ্র- 
আধিপতোর যুগেও সভাতা! ও সংস্কৃতির গতি অব্যাহত থাকে-- ইহাই ছিল কাহার 
লক্ষা।.. 

সামা বলিতে তিনি সমান অবস্থার কথা নয়, সমান অধিকারের কথাই 
বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষে মানুষে প্রভেদ্দ' আছে এবং তা চিরকালই 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাঁত-বিরোধ-সমম্য় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত ১৪১ 


থাকবে, স্থতরাং সকল মান্ষ এক রকম হইবে__এরূপ কল্পনা কর বাতুলতা। 
কিন্তু জগতে সকল মানুষেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে। কৃত্রিম 
সামাজিক বিধানের জোরে কাহারও চিন্তা ও কার্ষের স্বাধীনতা খর্ব করা৷ হইবেন। 
এবং কোন শ্রেণীকে কোন বিশেষ মর্যাদা ব! সুবিধা! দেওয়া! হইবে ন|।... 

দ্বিতীয়তঃ, তিনি উচ্চশ্রেণীকে নীচে টানিয়! নিষ্ন শ্রেণীর সহিত সাম্য গ্রতি- 
ষ্টার পরিবর্তে নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন । অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্রেণীকে শুদ্রে পরিণত ন! করিয়া শিক্ষারদীক্ষাদি বার! শুদ্র গ্রভৃতিকে 
উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত করিবারই নির্দেশ দিয়াছেন । এই জন্যই তিনি অনুন্নত শ্রেণী 
অর্থাৎ দরিদ্র-নারায়ণের সেবার প্রতি এত জোর দিয়াছিলেন। কারণ তিনি 
জানিতেন, এই শ্রেণীর আধিপত্য শীত্রই জগতে প্রতিহত হইবে, সুতরাং যাহাতে 
তাহার! এই আধিপত্যের সদ্ধ/বধার করিতে পারে, সেইজন্তই তাহাদের উপযুক্ত 
শিক্ষার্দীক্ষার ব্যবস্থা! করিতে হইবে ।:..শত শত শতাব্দীর ঘ্বণ! ও অবহেলার ফলে 
শূদ্রশ্রেণী যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে উচ্চশ্রেণীর পর্যায়ে পৌছিতে 
তাহাদের বু সময় লাগিবে |. 

**-তৃতীয়তঃ স্বামীজী যে সাম্যের কল্পনা করিতেন, তাহার সহিত জাতীয়তা 
বাদের বিরোধ নাই । কার্ল মার্কপ জগতের সকল দেশের শ্রমিককে একত্র 
হইতে 'আহ্বান করিয়াছিলেন । বর্তমান কমিউনিস্টগণের মধ্যেও জাতীয়তাবাদ 
শ্রেণীগত, দেশগত নয় । অর্থাৎ ভারতের ক মিউনিস্টগণ রাশিয়। বা চীনের কমিউ- 
নিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত যে ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ, তানাদ্দের স্ুথছুঃথ 
ইষ্টনিস্টের সহিত ঘে পরিমাণে জড়িত 'ও সহাম্ভৃতিশীল, কমিউনিস্ট গণ্ভীর বাইরে 
ভারতের অগণিত অধিবাসীর সম্পর্কে সেরূপ নন। ক্মিউনিস্টদের সম্প্রদায় 
আছে, দেশ বা দেশভিত্ভিক জাতীয়তাবাদ নাই ।৮২১ 

উপরোক্ত বিষ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রবীন্রনাথ ঠাকুর ও 
বিবেকানন্দের মতো! মনীষা! বুঝতে পেরেছিলেন যে “উচ্চবর্ণের ভূতকাল-_তাহা- 
দের ধ্বংস আসন্ন ও অবশ্বস্তাবী ।” তারা জানতেন “নূতন ভারত” বেরুবে “লাঙ্গল 
ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মাল! মুচি মেথর মধ্য থেকে. কারখানা 
থেকে |” 

ত্বামী বিবেকানন্দ রূশ-দেশে উচ্চবর্ণের সেই অবশ্থাস্তাবী বিনস্টি দেখে যেতে 
পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন | সে দেখা দূর থেকে বসে দেখা নয় 
বিপ্রবোস্তর রুশিয়াতে আমগ্ত্রিত হয়ে সরেজমিনে বিপ্লবের ফলাফল দেখার'ও. 
স্থযোগ কবির হয়েছিল। তিনি শূত্রশ্রেণীর এই অত্যুত্থানকে অভিনন্দিত করতে 
ভোলেন নি। রবীন্দ্রনাথ তার “রাশিয়ার চিঠিতে নতুন সোভিয়েট-বাষ্ট্রের নান! 
কিছুর ভূয়সী প্রশংস। করতেও দ্বিধা করেননি । 


১৪২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


তবু বিশ্ময়ের সঙ্গে আমাদের উপলব্ধি করতে হয় যে আজও স্বাধীন ভারতবর্ষে 
শপ্জ শ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে “নতুন ভারত+-এর জন্ম হল না। 

«কেন হল না”? এই প্রশ্নের জবাবও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের বিশ্লেষণের 
মধ্যে নিহিত আছে । তারাও চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে *শূদ্র রাজ, প্রতিষ্ঠিত হোক, 
কিনব তা কার্ল মার্কস-এর শ্রেণী সংগ্রামে বা সমাজের অন্য সমুদয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ 
অবলুপ্চি ঘটিয়ে নয়, পরস্থ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ শ্রেণীকে জোর করে "শূদ্র' না 
বানিয়ে বিদ্যাবুদ্ধি প্রাদানের মধ্য দিয়ে শূদ্র শ্রেণীকেই উচ্চশ্রেণীতে উদনত করা । 

লক্ষ্য করার বিষয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের “একনায়কতন্ত্র রবীন্দ্রনাথের পছন্দ 
না হলেও সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরাট উদ্ভোগ ও অগ্রগতি তার মনকে 
বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল [“.".এদের থেতের রুষি মনের কৃষির সঙ্গে এগোচ্ছে। 
এখানকার শিক্ষার কাঁজ সজীব প্রণালীতে । আমি বরাবর বলে এসেছি, শিক্ষাকে 
জীবনপান্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো! উচিত । তাঁর থেকে অবচ্ছিম্ধ করে নিলে 
€ট] ভাগারের সামগ্রী হয়, পাকথস্ত্রের খাছ হয় না।৮২২ 

“আমি নিজের চোখে না৷ দেখলে কৌনোমতেই বশ্বাস করতে পারতুম ন! 
মে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিন্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বংসরের মধ্যে 
লক্ষ লঞ্চ মান্তষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মহুম্তত্বে সম্মানিত করেছে 1৮২৩ 

আমর! পুবেই বলেছি “রুশ-বিপ্রব থে রাজনৈতিক তত্বকে ইতিহাসে পরিণত 
করেছে সেখানে স্কুল অথে ধর্ম ও 'অধ্যান্সবাদের' কোনো স্থান নেই | এই- 
খানেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে সোভিঘ়েট সমাজবাদের বিরোধ । 
ভারতবর্ষের বিশেষত্ব ধর্ম | শুধু বিবেকানন বলে নয় অধিকাংশ ভারতীয়রই 
বিশ্বাস “এই বিশেষত্বকে বাদ দিলে জাতি বাচিবে না-_বাচিয়াও কোন লাভ 
নেই-" 'ধ্যাত্মবাদের উপরেই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব অন্য কোন ভিত্তির উপর 
সম্ভব নয়।? 

তাই আমরা! সবিম্ময়ে দেখি সভ্যতার সবচেয়ে ষুগান্তকারী ঘটনা, মহান্‌ 
অক্টোবর-বিপ্লব-সংঘটনের পরেও ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয়- 
মনীষার! রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের বিচার-বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিতেই বেশি করে 
ভরসা পেয়েছেন । এদেশে সশন্ত্র-অভ্যু্খানে বিশ্বাসী ত্যাগত্রতী বিপ্রবীদের কাছে 
বিবেকানন্দই ছিলেন মহত্তম আদর্শ ও প্রেরণার স্থল । “৬1৬০152181500 ড10৪- 
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বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্বয় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত ১৪৩ 


একথা সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিকে 
সংহত করে এক মহান্-দেশ-গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন | উতিহীসিক সর্দার কে. 
এম. পানিকৃকর স্বামিজীর এই ভূমিকাকে ব্যাথা! করে বলছেন, “...৬17 
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স্বাধীঞজির এই নৃতন-ভারত গঠনের শ্বপ্পকে পাছে কেউ সংক্ষীর্ণ ভিন্রয়ানী ও 
একটি বিশেষ গোর্ঠী-চেতনার ফল বলে না ভাবেন সেজন্য সদার পানিকৃ+র বলেই 
দিয়েছেন যে বিবেকানন্দের চিস্তার মধো ধর্মীয় সংপ্গির্ণতার লেশমাত্র স্টিল না। 

ভারতীয় রাজনীতির এক উজ্জল নক্ষত্র নেতাত্রী স্্ভাষচন্ত্র বন্থ একবার বলে- 
ছিলেন “.. শ্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমান মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত 
হইয়াছে । ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দধর্স বা ইস- 
লামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে ন1--তাহাকে জাতীয়তার 'আদরশে অন্ত- 
প্রাণিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের একত্র বাপভূমি হইতে হইবে 1২৬ 

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বুহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমানদের নানা সমস্য সম্বন্ধেও স্বামিজী 
সচেতন ছিলেন ! এই জনগো্গীকে বর্জন করে অথগ্ ভারত-সংস্কৃতির কল্পন! 
কর যে ত্রাস্তিমূলক একথা স্পষ্টোচ্চারণে স্বামীজি বলেছিলেন । ভারত-সংস্কতিতে 
মুসলমানদের ভূমিক1 সম্বন্ধে তার মূল্যায়ন এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অন্্রান্ত | 
এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তবা ভগিনী নিবেদিতা ব্যাখা! করে লিখছেন... 
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১৪৪ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 
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যে সন্ধ্যাসী এতে। উদ্দারকণ্ঠে ঘোষণা! করছেন যে আমার মাতৃভূমির শরীর 
“ইসলামী”, ও হাদয় “বেদাস্তিক' হোক £ তিনি যে ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরে 
বসবাসকারী মুসলমানদের কত বড় মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তার পরিমাপ আজও 
বোধ করি আমরা পুরোপুরিভাবে করে উঠতে পারিনি । 


ভ্রীঅরবিন্দ ঘোষ [ ১৮৭২-১৯৫০] 


আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে রুশ-বিপ্রবের প্রভাব-নির্ণয়ের প্রশ্নে ধারা! তেমন ভাবে 
সাহত্যের জন্য উৎসর্গীকুত ছিলেন ন৷ তাদের প্রসঙ্গ বারবার অবতারণ|। করার 
কারণ একটিই । বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ । যদিও স্বামী 
বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ যথাক্রমে “উদ্বোধন' ও “বন্দেমাতরম” পত্রিকার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন এবং উভয়েই অনেক কবিতা, প্রবন্ধ, অশ্নবাদ ও ভক্তিমূল ক গান 
ও কদাচিৎ একটি ছুটি ছোটগল্পের রচয়িতা ছিলেন তবুও “সাহিত্যিক বলতে 
আমরা যা বুঝি তা ত্তার। ছিলেন না । 

কিন্তু আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের উপর এঁদের প্রভাব 
প্রবলভাবে এসে পড়েছিলো! | ববীন্ত্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ-এর চিস্তা- 
ভাবনা, চারিত্র্য ও জীবন-চধ্ার প্রভাব এড়ানো সেই যুগের বাঙালি-সাহিত্যিকদের 
পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিলে! না । আধুনিক বাঙালী সাহিতাকদের মানস-প্রকৃতি 
গঠনে এদের প্রভাব সুদূর-বিস্তারী হয়েছিল । 

তাই মহান্‌ অক্টোবর-বিপ্লবের প্রবল জোয়ার এঁদের চিত্তের তটভূমি ছুয়ে 
গিয়েছিল! মাত্র--তীতে কোনো তীত্র ভাঙনের চিহ্ন একে যেতে পারেনি, 
কারণ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুহুদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, 
শঅরবিন্দ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষীরা! বাঙালীর চিত্তে এমন বিশ্বাসকে দৃঁমূল 


বাঙালী বুদ্ধিস্ত্রীবীদ্দের সংঘাত-বিরোধ-সমস্বয় প্রয়াসের ইতিবৃত্ব ১৪৫ 
করতে পেরেছিলেন যার ভিত্তিভূমিকে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রচণ্ড তরঙ্গীভিঘাতও 
উপ্টে দিতে সক্ষম হয়নি । 

এই সমন্ত মানবতাবাদী, স্বদেশ প্রাণ, ভারতীয়-্রতিহ্থে বিশ্বাসী মনীষার! 
ভারতবর্ষের মুক্তি ভারতবর্ষের সনাতন কাঠামোকে অবিকৃত রেখে ও প্রয়োজনে 
বৈপ্রবিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মধ্য দিয়েই লাভ করতে 
চেয়েছিলেন । ইউরোপের খণ গ্রহণে তাদের কোনে আপত্তি ছিলে! না, এমনকি 
রুশ-বিপ্রবের খণও। তথাপি তাদের অন্তরের অস্তরতম বাণীটি যেন স্বামী 
বিবেকানন্দের উক্তিতে ব্যঞ্রিত হয়েছিলে।..-*1779018 70056 00 1)67561£ 
1) 4১518) 1706 178 2. 5190005 7010০ 7079.06 118 (30101739179, 

স্বামী ববেকানন্;, রবীন্দ্রনাথ ও তাদেরও পূর্ববর্তী বাঙীলী মনীষারা-_যেমন 
বহ্ষিমচন্ত্র বিষ্ঞাপাগর বা মাইকেল মধুহুদূন দত্ত'রা কেউ সরাপরি রাজনীতির সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন না-_যদ্িও তাদের কারো কারে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাঙালীর 
রাষ্ট্রচিস্তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলো । 

এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রভাব বিস্তার করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ । উচ্চ- 
শিক্ষার জন্য শৈশবেই অরবিন্দকে বিলাতে পাঠানো! হয়েছিলো! । আই.সি.এস. 
পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও অশ্বারোহণে হ্ছেচ্ছাকতভাবে অবতীণ ন! হয়ে 
তিনি সাভিসে যোগদানের অনিচ্ছ! প্রকাশ করেন । তখন থেকেই তাঁর মন রাজ- 
নীতিতে আকুষ্ট হয়েছিলো! | এ সময় অরবিন্দ লণ্ডনে 1.0005 224. 1028661 
নামে প্রবাসী ভারতীয় ছাঞ্দের এক গুপ্ত বিপ্রবী-সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন। 

তারপরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে বরোদা রাজ্যে প্রথমে প্রশাসন কার্ষে 
এবং পরে বরোদ। কলেজের সহ-অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ফরাসী 
ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন | তার বরোদায় অবস্থানকাল ১৮৯৩- 
১৯০৬ সাল পর্যন্ত । মনে রাঁথতে হবে ইংল্যাণ্ড প্রত্যাগত ও বরোদায় কর্মরত 
এই বাঙালী শঅরবিন্দ ঘোষ তখনও বাঙলায় কথা বলতে জানতেন না । ১৮৯৮ 
সালে হূর্গা পূজার ক.য়ক সপ্তাহ পরে শ্রীমরবিন্দক্চে বাঙলাভাষা শেণাবার দায়িত্ব 
নিয়ে বরোদায় যান শ্রাদীনেন্্রকুমার রায় ।২৮ 

এই বরোদ। রাজ্যে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্ীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার বাঙ- 
লার ইতিহাসে এক অগ্রিগর্ভ যুগের সুত্রপাত ঘটিয়েছিলো । ১৯০২ সালের 
অক্টোবর মাসের কোনো এক তারিখে এই দুই মহা-বিপ্রবীর সান্সাৎকার ঘটে । 

প্অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাতের পৃবে তার তৎকালীন ক্রিয়াকল!- 
পের কিছুটা! পাথিচয় দেওয়া দরকার | গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের একটি গুপ্ত-চক্র 
ছিলে! । ঠাকুরসাহেব ছিলেন তার প্রেসিডেপ্ট । তিনি তখন দেশে ছিলেন না, 
বৈপ্লবিক কাজের শলা-পরামর্শের জন্থ জাপান গিয়েছিলেন। তার পদে অধিষ্ঠিত 
হয়ে অরবিন্দ সেই সময়ে এ গুধ-সমিতির কাঁজ চালিয়ে গিয়েছিলেন । ১৯০২ 

১৩ 


১৪৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


সালের প্রথম ভাগে গাইকোয়াডের বাঙালী-দেহরক্ষী যতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
(নিরালম্ব স্বামী ) অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়ে বাঙলাদেশে গুপ্ত- 
সমিতি প্রতিষ্ঠার পরামর্শ কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন । অরবিন্দের নির্দেশে যতীন 
বন্দ্যোপাধ্যায় সাকুলার রোডে গুপ্ত-সমিতি করেছিলেন । তারপর অরবিন্দ নিজেও 
এই গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলকাতায় এসেছিলেন এবং মেছিনী- 
পুরে গিয়ে হেমচন্ত্র কাণ্চনগোকে একহাতে গীতা ও একহাতে তলোয়ার দিয়ে 
ছগ্ত-সমিতির দীক্ষা! দিয়েছিলেন 1২৯ 

“প্রীমরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতার তিনটি দ্বিক ছিল । প্রথ- 
মতঃ স্বাধীনতা-আদর্শের প্রচার ও সর্বহারাদের স্বার্থে কংগ্রেস দখল করা । 
দ্বিতীয়ত: বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়াস | তৃতীয়তঃ, 
বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন । আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের ফলে 
'অরবিন্দের গুপ্র-সমিতি গঠন ও বৈপ্রবিক তৎপরতার প্রথম প্রয়াস (১৯০২-১৯০৪) 
বার্থতায় পর্যবসি 5 হয় ।৮৩, 

ভার-্বর্ষের জাতীয়-আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীর! ছুটি ভিন্নমুখী আন্দো- 
লন পরিচালন। করছিলেন । যদ্দিও উভয়পন্থার একটিই প্রধান লক্ষ্য ছিল-_ ভারত- 
বর্ষের শ্বাধীনতা-মর্জন | নরমপন্থীরা আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে ইংরেজেরই 
তদারকিদীন ন্নায়ত্রশীসনের এঞুধর্তন চাইতেন । নবমপন্থীদের এই মেরুদগ্হীন 
রাজনীতিকে আজ মামরাঁ যত নিন্দাই করি না কেন, তবু নিরপেক্ষ বিচারে 
বলতে হয় তাদের রাজনীতি ছিলে! ধমনিরপেক্ষ | 'ঠার্দের মনৌভাবে তথা-নির্ভর 
চিন্তা ও বাস্তববোধের প্রাধান্ত ছিলো । তীরা ধর্মের মতো সাংধাতিক প্রশ্টিকে 
রাজনীতি থেকে দরে' রাখতে সমথ হয়েছিলেন । 

মপরদিকে চরমণস্থীরা ছিলেন খাটি স্বাদেশিকতায় 'অনপ্রাণিত ও উচ্ছাস- 
প্রবণ । 'ঠার! চাইতেন আপোষহীন প্রতিরোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা । লালা লা'জপত 
রায়, তিলক, শীমরবিন্দ ও বিপিনচন্গ পালের মতো! চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজ- 
নীতিকে ধর্মের পোষাখ্ে আবৃত পে এবং তার সাহাঘ্যে হিন্দু মধ্যশ্রেন্টর সহজাত 
ধর্ম-সংস্ক,রে আঘাত দিয়ে তাদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণ! জাগা- 
বার চেষ্টা করেছিলেন। এরা চেয়েছিলেন একটি মুসলমান ও আতন্দু ধর্ম- 
বিরোধী ভারতবর্ষ গঠন করতে । তাই হিন্দু-অতীতের পুন:প্রতিষ্টাকল্পে তিলক 
মহারাষ্ট্রে গণপতি' ও “শিবাঁজী উৎসবের+ সঙ্গে 'গোরক্ষা আন্দোলনের'ও সুচনা 
করেছিলেন। বিপিনচজ্জ পাল “শাকুষ্ণণকেই ভারতবর্ষের অস্তরাত্মা বলে মনে 
করতেন । বার্মাতে অবস্থানকালে লাল] লাজপত রায়ের উপর অস্তরীণ আদেশ 
(১৯০৭) জারী করার প্রতিবাদে বিপিনচন্দ্র পাল সারা দেশ জুড়ে “রক্ষাকালী পূজো? 
ও “শ্বেতছাগবলীর নিরেশ দিয়েছিলেন। তার সম্পাদ্দিত পিক “নিউ হত্ডিয়]'রু 


বাঙালী বুদ্ধিভীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্বয় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত ১৪৭ 


প্রচ্ছদে জগদ্ধাত্রীর ছবি ছাপা থাকতো। অন্যদিকে “যুগান্তর” পত্রিকার প্রচ্ছদে 
শোভা! পেত থড্ঠা-সহ কালীর হাত। 

এই উত্তরাধিকার বহন করে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও জনশক্তির বোধন ও শত্রু 
নিধনকল্লে বরোদায় “বগলা” মূতি গড়িয়ে পূজো! করেছিলেন (১৯০৩)। চরমপন্থী- 
দের নির্দেশিত রাজনৈতিক পথে ভারতীয় মুসলমান-সমাঁজ কেন আসেননি একথা 
বুঝতে আজ আর সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। চরমপন্থীদের আন্দোলন 
মূলত: হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো বলেই চরমপন্থীদের জাতায়-সংগ্রামে 
ভারতের সমগ্র জনগণের কোর বদলে বিভেদের ভিত্তি রচিত হয়েছিলো । তাই 
চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যে শঙ্গিত হয়ে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মুনলিম- 
নেতৃত্ব দেশের মুসলমান-সমাজকে সহজেই বিপথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো । 

একজন চরমপন্থী বিপ্লবী পরবতীকালে লিখেছিলেন “..'বাংলা দেশের 
হিন্দুরা একবাক্যে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ালেও মুসলমানদের মধো এক- 
দল নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করলে! ।”৩১ তিনি অবশ্য বলতে 
চেয়েছেন যে, মুসলমানদের মধো রাজনৈতিক চেতনার লক্ষণ দেখা দেয়নি বলেই 
তাদের মধে৷ সাশ্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে বঙ্গ-বিভাগের সমর্থন পাওয়ার 
জন্' লর্ড কার্জন কয়ং পূর্ববঙ্গ সফরে এলেন ।৩২ 

তবে একটি সতাকে তিনি ম্বস্বীকার করতে পারেননি যে “" শ্রমজীবী 
শ্রেণীর ওনগণ সাধারণত কুলী, মন্গুর, মাঝি-মাল্লা গ্রভৃতি সমিতির (অনুশীলন 
সমিতি, ১৯০৬-১৯০৮) সভাশ্রেণীতুক্ত হয়নি । . এদের সভ্শ্রেণীতুক্ত করার উপর 
যদিও কোনে! নিষেধ ছিল না, কিন্ত এদের মধ্যে থেকে সমিতির সভ্য করার 
কোনো চেষ্টা হয়নি 1৮৩৩ [স্বামী বিবেকানন্দের মতো! এঞ্জন লম্বালীর বাত্তব- 
বুদ্ধি ও ভারত-চেতনার কাছাকাছিও এহ সমস্ত চরমপন্থীরা পৌছতে পারেননি 
এট্রাই লক্ষ্য করার বিষয়-_ গ্রন্থকার ! 

বরোদা থেকে কলকাতায় ফিরে এসে শ্রীম্মরবিন্দ ঘোষই বাঙলার বিপ্ববীদের 
এুকাবদ্ধ করেন--এ বাপারে সংশয় নেই । 'ার সম্পাদিত “বন্দেমাতরম্ঠ [ পর- 
বতাকালে, “কর্মঘৌগিন্ঃ (ইংরেজি), “ধর্ম ( বাঙলা )১9 পআার্য (বাঙল।) পত্রিকা- 
গুপিও তিনিই প্রকাশ করতেন ] পত্রিকা ছিলে! বাঙলার বিপ্রবীদের অন্যতম মুখ- 
পাত্র । তাছাড়াও ছিলো মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত দৈনিক ইংরেজি “মমৃতবাজার 
পত্রিকা”, কুষ্ণকুমীর মিত্রের “সঞ্জীবনী, ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের “সন্ধা, ও মনো- 
রগ্জন গুহঠাকুরতার “নবশক্কি” পত্রিকা । 

এই সমস্ত ব্যক্তিদের সমদ্বয়ে বাউলাদেশে একটি চরমপন্থী বুদ্ধিজীবী-গোর্ঠী 
গড়ে ওঠে । এই গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । তার সম্পাদিত 
ইংরেজি মাসিক “ডন' পত্রিকাটিকে (১৮৯৩-১৯১৩) কেন্দ্র করে যে ণ্ডন 


১৪৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


সোসাইটি গড়ে ওঠে সেখানে বিপিনচন্ত্র পাল, সিস্টার নিবেদিতা! ও প্রীঅরবিন্ব, 
নিয়মিত নান! বিষয়ে জালাময়ী বক্তৃতা! দিতেন । 

এই বিপ্রবী অরবিন্দের উপর বস্কিমচন্দ্রের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিলো । বন্ধিম- 
চন্ত্রের চিন্তাই ছিলে! এই বিপ্রবীর প্রেরণার উৎস । বস্কিমচন্ত্রের “আনন্দমঠের+ 
আদর্শেই প্রা অরবিন্দ ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন । পরবততীকালে বিবেকা- 
নন্দবের যোগদর্শন ও বৈদাস্তিক চিন্ত তার মনে কিছুট! প্রভাব বিস্তার করে- 
ছিলে! । তিনিও ম্বরাজের মধ্যদ্দিয়ে ভারতের সনাতন ভাবধার! এবং রাজনীতিতে 
বৈদাস্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন । [ ম্মরণীয়-__“৮০০1এ 19921 ০1 
৪7 [51910100099 ৪20. ৪ ৬21508610 156591+-ড1ড6]:21791)058. ] তবে 
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অক্টোবর-মহাবিপ্রবের সমসাময়িক ছিলেন শ্রাঅরবিন্দ ঘোষ । তার যৌবনের 
কর্মোগ্যোগ ও চরমপন্থী গ্রহণের ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে কেউ যদি অচ্গমান 
করে নেন ঘে শীঅরবিন্দের এই বিপ্রব-চেতনার উপর রুশ বা অন্ত কোনো 
“বিপ্রব-এর ছায়াপাত ঘটেছিলে! তা হলে ভুল করবেন । শ্রীঅরবিন্দ অনেক 
ভাষা জানতেন, তার বিশাল নিজন্ব গ্রন্থাগার ছিলে! এবং তিনি গ্রন্থকীট ছিলেন 
এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই । সেই অরবিন্দকে “বাঙলা' শেখাবার জন্ক যে 
শিক্ষাপ্তরু ( দীনেন্্কুমার রায়) সুদূর বরোদায় গিয়েছিলেন, তিনিও অরবিন্দের 
বিশাল গ্রন্থরীজির মধ্যে “...বিপ্রববাদের সমর্থক কোনে গ্রন্থ-_-£২০৮1010- 
2 115790০--৩ কোনোদিন দেখতে পান নি। অথচ তিনিই বলছেন, 
প্কুগীয় ভাষার তিনি ' অতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি বলিতেন, কি চিত্র শিল্পে, 
কি সাহিত্যে, রুশিয়া একদিন ইউরোপে শীর্ষস্থন অধিকার করিবে ।৮৩৬ 

অন্মমান করা অসম্ভব নয় যে, এই রুশ-স্ততি, বিগ্রব-পূর্ব জার-শাসিত রুশি- 
য়ারই স্বতি-_বিপ্রবোত্তর সমাজ-তান্ত্রিক রুশিয়ার নয় । 

অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন হয়তো! কমিউনিজম বা! একমের কোনো মতবাদের 
অধীনে পৃথিবীটা সংঘবদ্ধ হতে পারে কিন্ত তাতে বিশ্বমানবতাঁর আদর্শ প্রতিতিত 
হবে না। ভার ধারণ! হয়েছিলো যে সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমত। পেলে তাদের মধ্যেও 
জাতীয় অভিমান ও আকাঙ্জ। প্রবল হয়ে উঠবে । বিশ্বজনীন আদর্শ তখন বিস- 
জিত হবে। [ ম্মরণীয় ১... “বর্তমান কমিউনিস্টগণের মধ্যেও জাতীয়তাবাদ শ্রেণট- 
গত, দেশগত নয় | অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্টগণ রাঁশিয়! বা! চীনের কমিউনিস্ট 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমন্য় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত ১৪৯ 


সম্প্রদায়ের সহিত যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবন্ধ-".ভারতের অগণিত অধি- 
বাসীর সম্বন্ধে সেরপ নয় । কমিউনিস্টদের সম্প্রদায় আছে; দেশ বা দেশতিত্তিক 
জাতীয়তাবাদ নাই ।”-_প্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার ] কমিউনিজম যে মানবতা -বিরোধী 
একথা শ্রাঅরবিন্দ বলেননি, বরঞ্চ মনে করতেন সমাজে এমন সামঞ্জস্য বিধানের 
প্রয়োজন আছে ষার মধ্যে ব্যক্তি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সস্ভব হয় । তার মতে ঃ 
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বিবেকানন্দ তার ইতিহাস-চেতন! দিয়ে বুঝেছিলেন এবং ব্ববীন্দ্রনাথ 'মক্টোবর 
মহাবিপ্রবকে প্রতাক্ষ করে ও কুশ-দেশ পরিক্রমা করে এই প্রতীতিতে পৌছে- 
ছিলেন বে, ভাঞ্তবর্ষের কোটি কোটি মানহষের শোধণমুক্তি ও স্বাধানতা লাভ রুশ- 
পন্থায় সাধিত ওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব ধর্মে । এই বিশেষত্বকে বাদ 
দিলে ভারতবর্ষ বাচবে না এবং বেচেও লাভ নেই বলে বিশ্বাস করেছিলেন । 
অধ্যাত্মবাদের উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব অন্ত কোনে! ভিত্তির উপর নয়। তারা 
বিন্ক কেউ এই সমঘ্বয়ী-চিন্তাকে কিতাবে ভারঙবধীও সমাজে সতা গে তোলা 
ঘায় তার সঠিক পন্থা-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি । তবে সমাজ-শরীরে কোনো 
রাজনৈতিক আদর্শকে সত্য করে তুলতে গেলে থে সাধারণ জনগণের মধ্যে যথার্থ 
শিক্ষার আলো! ছড়িয়ে দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন একথা ববীন্দনাথ, ম্বামী বিবে- 
কানন্দ কিন্ক বারবার বলেছেন । তারা কেবল ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানযের 
অত্রের অস্তঃস্থিত “সতাশটিকে অকপটে প্রকাশ করেছিলেন-_ থে “সতা;টি জানা 
না থাকলে কোনো! রাজনীতিকের সাধা নেই ত্ীদের কল্িত “বাজলীতি”কে 
জনগণের উপর চাপিয়ে দ্রিতে পারে । বর্তমান ভারতবর্ষের কোটি কোটি মান্ষষের 
তাই তথাকথিত “রাজনীতিতে ।এতে! অনীহা! আজ প্রকট হয়ে উঠেছে | 

কিন্তু শ্রঅরবিন্দ “মার্কসিজম*-এর বাঁধাছক-মুক্ত এমন 'এক সমাজতন্ত্রের 
কথা কল্পনা করেছেন-__যেখানে রাষ্ট্রের মধ্যে আমলাতন্ত্রের কঠোর দমন নীতি 
থাকবে না এবং মার্কপীয় সমাজতন্ত্র থেকে অনেক শিথিল ও সহিষুঃ একটি সম” 
বায়ি-সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে । অরবিন্দের এই মন্তবাকে আপাতদৃষ্টিতে খুব রাজ- 
নৈতিক বলে ভ্রম হতে পারে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বোঝা বাবে এ মস্তব্য 


১৫০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


একাস্তভাবে একজন কবির স্বপ্নের মতে! অলীক ও বিভ্রীস্তিকর | মার্কাসিজমের 
পথ ছাড়া আর কোন্‌ পন্থান্থসরণে শোষকশক্তির ভাত থেকে সর্বহারার মুক্তি 
ছিনিয়ে আন! সম্ভব ত৷ কিন্তু শ্রাঅরবিন্ব নির্দেশ করেননি | 

ভারতবর্ষের গণমানুষের ছুঃথ, দুর্দশা ও তাদেরকে শোবণ থেকে মুক্ত করে 
স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছে দেওয়ার ইচ্ছার মধ্ো প্রীমরবিন্দের আস্তরিকতার 
কোনো অভাব ছিল ন| | ত্বাই তিনি জীবনের একটি পর্বে সক্রিযন-রাজনীতিতে 
শুধু নেতৃত্ব দেননি পরস্থ চরমপন্থ! "অবলম্বন করে ব্রিটিশ-রাজনীতিকে এদেশ 
থেকে বিতাড়িঠ করবার প্রকাণ্ড কর্মযজ্ঞে নিজেকে জড়িয়েছিলেন। 

দেশের বুৰত্তম জনগোগঠী থেকে বিচ্ছিন্ন চরমপস্থী-আন্দোলনে নিজেকে ব্যাপত 
রাথায় তার রাজনৈতিক ভত্াশাও এসেছিল অনেক স্রত । তাই “মুরারীপুকুর 
যডডযন্ত্র' মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এক বছর কারাস্তরালে ( ১৯০৮-১৯০৯) থাকার 
পর বাইরে বের্রিয়ে এসে তিনি দেখেছিলেন, “] 19915601000. ৮/1101)] 
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দেশের মধ্যে বিশেষ সাড়। ন1 পেয়ে শ্রীমরবিন্দের রাজনৈতিক উদ্যম নিস্ভেজ 
হয়ে পড়ে । তবু কারই উদ্যোগে ১৯০৯ সালে হুগলী প্রাদেশিক সম্মেলনে তার 
অভিমত সমূহ অনুমোদন করে নিতে সক্ষম হন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
পুলিশের রোযদৃষ্টিতে পড়েন। তথন অরবিন্দ প্রথমে চন্দননগরে আত্মগোপন 
করেন এবং পরে সবার অলক্ষ্যে পণ্ডিচেরি চলে যান। 'ণইভাবেই তার রাজ- 
নৈজিক জীবনের উপর যবনিকা নেমে আসে । বস্ততঃ, সক্রিয় রাজনীতিতে 'অংশ 
গ্রহণ তার মানসিক-প্রবণ তার বিরোধী ছিলো । তার আত্যান্তিক অভিপ্রায় ছিলো 
অস্তরাল থেকে “নির্দেশ' দান ও "মানুষ" গড়ার চেষ্টায় মনোনিবেশ করা । তাই 
প্রতাক্ষ রাজনীতির নিম্ফলত1 ও সে ক্ষেত্রে জীবনাদর্শ-পৃতির ক্ষীণ সম্ভাবনা লক্ষ্য 
করে তিনি রাজনীতির জগ ছেড়ে ঘোগ-সাধনার ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
নিয়োজিত করেছিলেন । অনেকে শ্রীঅরবিন্দের এই সরে যাওয়াকে “পলায়নী 
মনোবৃত্তি'র উৎকট প্রকাশ বলে গণ্য করেছেন। তার নিজের হাতে দীক্ষিত বহু 
বিপ্রবীও তাদের “গুরুর এই আচরণকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন । তাঁকে 
চরম প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন । আমর! সেই তিক্ত বাদান্ুবাদের প্রসঙ্গে যেক্জে 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সংঘাত-বিরোধ-সমদ্বয় প্রয়াসের ইতিবৃত্ত ১৫১ 
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রবীন্্নাথ ঠাকুব, স্বামী বিবেকানন্দ ৪ খষি অরবিন্দের মতে! উনবিংশ-বিংশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষাদের জীবনদর্শন, রাজনৈতিক-দৃষ্টিভঙ্গি ও বাঙালী 
গণ-মানসের।উপর তাদের বক্তীশ্রয়ী গভীর প্রভাবের কথা একটু বিস্থতভাবে বলা 
হলেও বাঙালী গণ-মানসের উপর চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন চন্দ্র পাল, আচার্য 
জগন্ীশচন্্র বন্থ, রামেক্দ্রন্ুন্দর ত্বিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধায়, স্থভাষচক্্র বন্ছু, 
এবং আরো! অনেক প্রধান পুরুষদের প্রভাব গভীরভাবেই পড়েছিলো । ফলে, 
আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তাদের জীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক- 
প্রতায়ের ছবিটি বারবার নানারূপে নানাভঙ্গিতে স্পট হয়ে উঠেছে । 


বাঙলা পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোষ্ঠীর 
উপর বিপ্লবের প্রভাব 


আধুনিক বাঙলা-সাঁহিতোর আলোচনায় একটি কথা আমাদের সবসময়ে ম্মরণে 
বাখা উচিত যে বাউপা-সাঠিত্যের দিকপাল লেখক, কবি তো বটেই, ৬নেক ধর্মীয় 
ও রাজনৈতিক নেতারাও, বিখ্যাত সাময়িক পত্র-পন্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক 
ছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুণ* বহ্কিমচন্্, হরিশ্চন্দ মুখো- 
পাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রী নরবিন্দ, পমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, স্ুভাষচ্ত্র বন্থর মতো বিচিত্র বৃত্তির মানুষের! 
এবং অত্যাধুনিক কালে নজরুল, 'মচিস্তা সেন গুপ, বুদ্ধদেব বন্গু, সুদীন্দনাথ দত্ত, 
প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ বাঙালী লেখক ও কবি-সমাজ বিভিন্ন পত্র-পত্রিক'র সম্পা- 
দনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি-লেখকর! অনেকেই স্বকীয় সািতা- 
সাধনার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদ্নাও করতেন বলে শুধু তাদের “সৃষ্টিতে নয়, 
পত্রিকার “চরিত্র” গঠনেও তাদের স্বকীয় জীবন-ভাবনা ও রাজনৈতিক বিশ্বাস- 
অবিশ্বাসের কথাটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো । শুধু তাই নয়, আধুনিক বাওলা- 
সাহিত্যে এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র মুখবন্ধ লেখকগোষীই কষ্টি 
হয়নি, সৃষ্টি হযেছে নান। মতবাদের । 'আমাদের মালোচনা'র সময়-সীমার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাদির কোনটি জাতীয়তাবাদ, কোনটি চরমপন্তা, কোনটি 
মধ্য-পন্থা, কোনটি নিরপেক্ষ, কোনটি বা ফ্যাসী-বিরোধী গ্রগতিশল বামপন্থার় 
মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে । আবার নির্ভেজাল সাহিত্য-পত্রিকাও ছিলো । 
রুশ-বিপ্লবের প্রভাব নির্ণয় করতে গেলে তাই আধুনিক বাওলা-সাহিত্যের 
লেখক কবি প্রাবন্ধিকদের স্থষ্টর আলোচনা করলেই চলবে না, আলোচনা 
করতে হবে বাঙলার সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির যার সঙ্গে বাঙলাদেশের 
খ্যাতিমান লেখকগোষ্ী (ছু”একটি বাতিক্রম ছাড়া ) ধনিঠভাবে যৃক্ত ছিলেন । 


১৫৪ অক্টোবর-বিপ্লুব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


বাঙলা পত্র-পত্জিকা'র উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব নির্ণয়ের আলোচনা আরো প্রাস- 
লিক এই কারণে যে এঁদের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বাঙলাভাষী জনগণকে অনেক 
দ্রুত ইতিহাসের সত্য আবিষ্কারে সাহায্য করতো, নান! বিতর্ক থেকে নান! 
“সমস্যা”কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার প্রেরণ! লাভ করতো । 

আশার কথা, বাঙল! সংবাদ-সাহিত্যের উপর লেনিন ও রুশ মহাবিগ্রবের 
প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিলো সে আলোচনার সত্রপাত বেশ কিছুকাল 'আগে 
থেকেই আরম্ত হয়েছে ।১ সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে বাঙলাদেশে লেনিন-চ, 
রুশ-সাঞ্ত্যের ব্যাপক অন্গবাদ, “সাভিয়েট-ভারত স্হৃদ-সংঘের মাধ্যমে উভয় 
দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের কর্মযজ্ঞ | 

বাঙল। সংবাদ ও সমপাময়িক পত্র পত্রিকার্দিৰ উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব 
নিয়ে পুঙ্থান্্পুঙ্খ না৷ হলেও বেশ বিস্বত আলোচনা অবিনাশ দাসগুপ্ত মশাই 
তার গ্রে করেছেন । তিনি সেখানে ধু কুশ-বিপ্রব নয়, সেই বিপ্লবের প্রাণপুরুষ 
লেশিনের প্রভাবের কথাও সবিশ্কারে 'মালোচনা করেছেন । তবে সে কাজ যে 
এক একজন গবেষকের পক্ষে নিখু তভাবে সম্পন্ন করা অসন্তব--সে কগ! তিনি 
বিনীতভাবে তার গ্রন্থের মুখবন্ধে স্বীকার করেছেন। 

আম আমার গ্রন্থেগ এই পর্বে অবিনাশ দাশগুপ্তের আলোচিত বিষয়গুলির 
পুনরুত্ত না করে যে তথ্য বাক্তিগতভাবে আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তা 
বিশৃতভাবে লিপিবদ্ধ করবে! | পাঠক তাহলে এই ছুটি গ্রন্থের মধ্য থেকে বাঙলা- 
সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকাগুলির উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব কতটা পড়েছিলো 
তার মোটামুটি ও আরো কিছুটা বিস্তৃত পরিচয় আশা করি লাভ করতে পারবেন । 

একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের ব্যাপক অপপ্রচারের ফলে 
আমাদের দেশে রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে, গোড়ার দিকে, কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
হয়েছিলো ৷ খিত্রান্তি কাটাবার জন্য বাঙল! জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাসমুহ 
উল্লেখবোগ্য ভূমিকা! গ্রহ্ণ করে সেই ভ্রান্তি অপনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করলেও 
অনেকের মধ্যে কিন্তু সেই “সংশয়” থেকেই গিয়েছিলো! ( রবীন্ত্রনাথ ও মেঘনাদ 
সাহার মন্জবা স্মরণীয় )। কিন্তু সংশয় ও বিভ্রান্তি থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু 
একথা সত্য বলে মেনেছিলো থে লেনিনের নেতৃত্বে শ-দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে 
সর্বহারাদদের এক অদৃষ্টপৃৰ শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে | এবং সে দেশ থেকে 
শোষণ, অত্যাচার ও সামাজিক বৈষম্যসকল চিরকালের জন্য বিদুরিত হয়েছে । 
এই সংবাদ, সেই যুগে, ভারতবর্ষে মতো পরাধীন, সাস্্রাজ্যবাদী শক্তির কুক্ষীগত 
দেশগুলিতে, প্রচণ্ড আলোড়ন কৃষ্টি করতে পেরেছিলো । শুধু বাউলাদেশে কেন 
সমগ্র বিশ্বের শোষিত নিপীভিত পরাধীন কোটি কোটি মানুষের কাছে রুশ- 
বিপ্লবের এই সাফলোর কাহিনী বড় আশ্বাস বহন করে এনেছিলো'। কমিউনিস্ট, 
জাতীয়তাবাদী, চরমপন্থী, এমনকি মিছক ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী মান্তষেরাও তাই 


বাঙলা! পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোর্ভীর উপর বিপ্লবের গ্রভাব ১৫৫ 


এই বিপ্লব ও বিপ্লবের প্রাণ-পুরুষদের উদ্দেশ্টে অভিনন্দন জানাতে ভোলেন নি। 

ঠিক এই জায়গাটিতেই আমরা অনেক সময় ত্রাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
সোজা বাযাপারটিকে জটিল করে তুলি। অথগ্ড বাঙলাদেশে সেদিন যারা দলমত 
নিবিশেষে রুশ-বিপ্রবকে অভিনন্দিত করেছিলেন তারা একটি কল্যাণ কর্মকে 
অভিনন্দিত করেছিলেন মাত্র এবং এ কাজ মানুষ স্বততই করে থাকে । তাদের 
উচ্ছ্বাস-মণ্ডিত অভিনন্দন-বাণীকে লক্ষ্য করে কেউ বরধি এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন 
যে এই মানুষেরা রুশ-বিপ্রবের মতো! আরেকটি বিপ্রবো বশ্বাসী বলেই এই ঘট- 
নায় তারা এতো উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছেন তা হলে ভুল করবেন । এটাকে সঠিক 
ভাবে প্রভাব বল! যায় না, বরঞ্চ বলা ভালে! ঘে অখণ্ড বাঙলাদেশে অনেকের 
কাছেই রুশ-বিগ্রবের কাহিনী চেতনার উদ্দীপক-1বভাব রূপে কাজ করেছে। 
রুশ-বিপবের “ফল'কে সবাই বন্দিত করেছে, কিন্ক থে পথে রুশ-জনগণের শোষণ 
মুক্তি ঘটেছে সে পথ অনেকেরই মনঃপুত ছিল না। তবু বাঙপাদেশের মানুষ ও 
পত্র-পান্রকা গুল, সেষুগে, যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে কশ-বিপবের বথার্থ ছবিকে পরি- 
স্ফুট করে গুলতে দ্বিধাবোধ করেনি । 

কিন্তু কিছু মান্ুব ও পত্র-পত্রিকা নিশ্চয়ই ছিলো যারা রুশ-বিপ্বের শিক্ষাকে 
কেবলমাত্র বাইরের দিক থেকে গ্রহণ করেননি, অন্তরেও গ্রহণ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। ভারাহ কেবল স্ত্রপরিকল্লিতভাবে কমিউনিজম, বলশেভিকবাদ, রশ- 
বিপ্রবীদের জীবন ও তাদের বিপ্লবী কর্ম-কাগ্ডের বিস্তৃত হতিহাস জ:নতে আগ্রহী 
হয়ে উঠেছিলেন এবং সে ইতিহাস বাঙলাদেশের জনগণকে জানাতে সচেষ্ট হয়ে 
উঠেছিলেন। 

আমর! আমাদের আলোচনাকে সঠিক কক্ষপথে স্থাপন করবার জন্ক সেই 
পত্র-পন্রিকাগুলির পর্যালোচনা করতে চাই যারা রুশ-বিপ্রবের প্রভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, নান! বিরোধিতার মধ্যেও কমিউন্জম, বলশেভিজম, সমাজবাদ, 
সর্বহারাশ্রেণীর প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে কলম-যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। 

মানবিক কারণে ও সহজ ওদার্ষের বশবতী হয়ে এমনকি ইংরেজ রাজশক্তির 
রক্ত চক্ষুকেও অগ্রাহ্য করে অথণ্ড বাঙলাদেশের কিছু কিছু বাঙল৷ ইংরেজি 
দৈনিক ও অনেক পত্র-পত্রিক1 সেদিন সাহস ও সাংবাদিক-সতহঠার এক কঠিন 
অগ্রিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । সেই সব পত্র-পত্রিকার একটি তালিক। এখানে 
যুক্ত কর! হোলো । 


সংবাদ পত্র 


(১) অমুতবাজার পত্রিক। ( ইংরাজী ); (২) বেঙ্গলী ( হংরাজা ); (৩) ফরো- 
য়ার্ড (ইংরাজ); (৪) দৈনিক বস্্রমতী ( বাঙল! );) (৫) আনন্দবাজার পত্রিক। 


১৫৬ অক্টোবর-বিপ্বব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


( বাঙলা )7 (৬) বাঙলার কথা ( বাউলা ); (*) দৈনিক বঙ্গবাণী (বাঙলা! ); 
(৮) দৈনিক বাউল! । 


সাময়িক পত্র-পন্ভ্িক। 


(১) অত্র) (২) আজাদ (ঈদ সংখ্যা); (৩) উত্তরা ; (৪) কঙ্ধ্ী; (৫) জন- 
সেবক ; (৬) তত্ববোধিনী ; (৭) দেশ ; (৮) দেশের বাণী (নোয়াখালি ); (৯) 
নব্যভারত ; (১০) প্রবাসী ; (১১) প্রাচী ; (১২) বঙ্গবাণী ; (১৩) বর্তমান জগৎ; 
(১৪) মাসিক বস্ুমতী ; (১) বাঙলার বাণী (টাকা); (১৬) বিঙ্গলী ; (১৭) বৈঠক 
(১৮) ভারতী ; (১৭) ভারতবর্ষ ; (২০) মালঞ্চ; (২১) মানসী ও মর্মবাণী; 
(২২) মোসলেম ভারত ; (২৩) মাসিক মোহাম্মদী ; (২৪) ষুগাস্তর (শারদীয়া) ; 
(২৫) শঙ্খ; (২৬) শাস্তিনিকেতন; (২৭) সৎসঙ্গী; (২৮) সোনার বাঙলা; 
(২৯) সংহতি; (৩০) হিতবাদী ); (৩১) জমানা ; (৩২) কল্লোল। 
অপরদিকে যে সমস্ত পত্র-পত্রিক রুশ-বিপ্নবের বাণী প্রচারে সক্রিয় 'অংশ গ্রহণ 
করেছিলে! তারও একটি তালিকা প্রস্তত করা সম্ভব। যদিও এই তালিকা 
পূর্বোস্ত তালিকার মতো দীর্ঘ নয় তবুও এই পত্র-পত্রিকাগুলির প্রসঙ্গ বাঙলা 
সাহিত্যে রুশ-বিপ্রবের প্রভাব নির্ণয় প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

“সৎসঙ্গী” পত্রিক। ১৯২১ সালে লিখছে *'.'সমগ্র রুশ রাজ্যে লেনিনের কি 
রকম দোরও্ড প্রতাপ, এন্সাধারণের চিত্তের ওপরে তাঁর নাখের কি রকম যাঁছু- 
শক্ভি ত! বর্তমান ভারত ও গান্ধী মহারাজের তুলনায় আমরা কিঞিৎ বুঝতে 
পারি ।'"-মাট কথা, লেনিনের তুলা শর্জিশালী মানুষের সঙ্গে জগতের এই প্রথম 
পরিচয় । মস্তিক্ষের সঙ্গে ঞদয়ের এ রকম সংযোগ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে ঘটেনি, 
সাহিতান্ট্টি আর সংঘশষ্টির (0698:71581101) ) এত বড় প্রতিভা একটা মানুষে 
ইতিপূর্বে দেখ] যায় নি,...চরিত্রে এবং মাপ্রাণতায়, প্রতভায় এবং কক্ষ সামর্থে 
এই অতিমানবের (5751:0720) য বিরাট রূপ আমাদের চোখে ফুটে উঠেছে, 
তার পাশে অতীতের নেপোপিয়নেগা ক্ষুপ্রঞায় বাখনের মত দেখায়. লেনিন 
ব'লতে এসেছেন পাশ্চাতা সভ্যতার শেষ কথ, দেখাতে এসেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা 
দীক্ষার (0816016 ) চূড়ান্ত সিদ্ধা্ঞ (],081081 ০0170105101 )1--'গরীব 
প্রজানাধাগণেব আজীবন বঞ্চু যিনি, তিনি সাম্রাজ্যলোভী দৃরাকাক্ষ জন্মন সম্রাটের 
গোয়েন্দা, একথ! আমরা স্বীকার করতে পারলাম না, ইতিহাসও সে কথা কোন 
দিনই মেনে নেবে না ।” [ সৎসঙ্গী, লেনিন, বৈশাখ-ভাদ্র ১৩২৮ ] 

এই প্রবন্ধটির লেখক বাস্তব তথাভিত্তিক, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 
এই আলোচনায় “কাাপিটাল' গ্রন্থের প্রভাব, ১৯০৫ সালের বিপ্লব, শ্রমিক- 
শ্রেণীর একাধিপত্য, লেনিনের রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মস্থচী এবং আরও 
অন্যান্য বিষয় স্থান পেয়েছে । 


বাঙল। পত্র-পত্রিক1, সম্পাদক ও লেখক-গোর্ভীর উপর বিপ্লবের প্রভাব ১৭৭ 


লক্ষণীয় বাঙলা-সাহিত্যে 'সৎসঙ্গী'ই প্রথম পত্রিক! যা লেনিনের জীবনের 
একটি প্রামাণা ছবিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে । ১৯২১ সালে বাঙলাদেশে 
বলে রুশ-দেশ ও লেনিন সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ 
ছিলে! না । সর্বোপরি রুশদেশ ও লেনিন সম্বন্ধে অকথ্য মিথ্যা প্রচারের বেড়া” 
জাঁল ছিন্লু করে সত্য ছবিকে লাভ করা কঠিনই ছিলো! । প্রশংসা করতে হয় & 
নিবন্ধের লেখককে, যিনি, লেনিন সম্বন্ধে সঠিক সিন্বীস্তই গ্রহণ করেছিলেন । 
লেনিন চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ইতিহাসে তার ভূমিক| তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই 
বিশ্লেষণ করেছেন । 

“বিজলী" পত্রিকা ১৮ই মাঘ ১৩৩০ সালের ১২ সংখ্যায় লিখছে--প্লেনিনের 
মৃতু এবারের সতা সত্যই ঘটলে! দেখছি । তার মৃত্যুতে রুশিয়ার রাল্রনীতিক 
গগনে আবার দুর্যোগ দেখ! দ্রিয়েছে । সেখানে সোভিয়েট ও মডারেটে ঘরোয়! 
ঝগড়া বাধার উপক্রম হয়েছে । এরা এখন ট্রট্স্কীর উপর ভরসা করে আছেন। 
এদের বিশ্বাস ট্রটস্কী ছাড়া ছুই সম্প্রদায়ের মিলন অন্য কেউ ঘটাতে পারবে ন!। 
রুশ সৈন্রাও টট্স্বীর অনুগত হতে পারে।” [ বিজলী, মাঘ, ১৩৩০ ] 


*শঙ্ধঃ পূর্রিকার ১৯২২ সালের ৪ঠা বৈশাখ সংখ্যায় লেখা হয়েছে “সোভিয়েট 
রুশিয়া সম্বন্ধে, আমাদের সুস্পষ্ট ধারণ! নাই, থাকিতেও পারে না। বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন সংবাদপঞ্র এবং বিভিন্ন লৌকের উদ্ভি,, সোভিয়েট রুশিয়াটাকে আমাদের 
নিকট একটা গ্রহেলিক করিয়! রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা সব্বেও নিরপেক্ষ জাঁতি- 
সমূহের উক্তি হইতে আমরা উহার স্বরূপ কতকট। 'মাবিফাঁর করিতে সমর্থ হই, 
রুশিয়বিপ্লবের ধুমের অন্তরালে কত সতাই ন৷ লুকায়িত রহিয়াছে ।” 

[ শঙ্খ, ৪51 বৈশাখ, ১৯২২ ] 

£হিতবাদী, পন্রিক ১৯২২ সালের ২ জুন তারিথে লিখছে--“বলশেভিক 

বিপ্লবে আতঙ্কগ্রস্ত ইংলাণ্ড মিথ্যা প্রচারে নেমেছে, ভারতে বলশেভিকদের 

চিত্রিত করেছে নর-দ্রানবরূপে, কিন্তু রাশিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মনে- 
প্রাণে খু যে এতদিনে হ্থেচ্ছাচারী শাসনের অবসান হল ।” 

[ হিতবার্দী, ২র! জুন, ১৯২২ ] 


“দৈনিক বাঙলার+ ১৯২৭ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মন্তবা করা হয়েছে 
“্বাতক, দস্থ্য, তস্কর, রাক্ষস-_-এমন কোনও বিশেষণ নাই থে নামে সোভিয়েট 
রুশিয়া৷ অভিহিত হয় নাই ।...কিন্ত সমস্ত কলস্ক মাখায় বচিয়া সোভিয়েট রুশিয়া 
আজও সগোরবে বাচিয়া রহিয়াছে..-সম্প্রতি আবার গুজব উঠিয়াছে__সোভিয়েট- 
গণ নাকি পুরোহিতগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেছে ।-*-ইহা। অত্যন্ত 
পুরাতন হইয়া পড়িক্নাছে, সুতরাং ইহাতে আর লাভ কি?” 

[ দৈনিক বাংলা, অগ্রন্থায়ণ ১৯২৭ ] 


১৫৮ মক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


রুশ-বিপ্রবের প্রধান পুরুষ ভাদিমির ইলিচ লেনিনকে নিয়ে বাঙলাদেশের 
সেই যুগের খ্যাত-অথাত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা রকমের লেখা বেরিয়েছে । 
লেনিনের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবন ও সার সম্বন্ধে সাআাজ্যবাদী শক্তির নান। 
মিথ্যা রচনা সে যুগের পত্র-পত্রিকার কাছে উল্লেখষোগা সংবাদের বিষয় ছিলো । 
লক্ষণীয়, ইতিহাসের এই টল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি সম্বন্ধে বাংলাদেশের সংবাদপত্র- 
সেবী ও সাধারণ পাঠকদের একটি ঈষৎ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম সর্বদাই জাগ্রত ছিলে! । 
লেনিন ভালো হন বা মন্দ ভোন কিন্ত তিনি ঘে ইতিহাসের চাকাকে খুরিয়ে দিতে 
পেরেছেন এসত্য স্বীকার করতে কারো কোনো! দ্বিধা ছিলে! না । তাই বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় লেনিনের বিস্কৃত লীবনী ছ।পাধার একটি প্রবণতা আমরা সেই যুগে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি । এবং লেনিন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই, অবশ্ঠ- 
স্তাবী হয়ে ওঠে রুশ-বিপ্রব প্রসঙ্গ তাই বারা লেনিন সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন 
'তাদ্দেরকে ও অক্টোবর-বিপ্রবের প্রসঙ্গে চেতন ভতে হয়েছে । তাদের কাগজে 
লেনিন-সন্বন্ধীয় খবর তাই শুধু লেনিনকে নিয়ে শেষ হয়নি-__ ইতিহাসের অন্য 
গ্রসঙ্গেও তাদের যেতে হয়েছে । এই ধরণের খবর যে সমস্ত পত্র-পত্রিকাতে ছাপা 
ভতো! : চাদের প্রকাশিত খবরের কিছু উদাহরণ দেবে! 
. “বলশেভিক জুঙ্ছু জুজু করেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের 'আরও রাশিয়ার 
প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল ।” [ মাসিক মোহাম্মদী পত্রিক] ] 


“ব্রিটিশ সরকার ভারতবধের বিপুল মুসলমান জনগোষ্ঠীকে রুশের বিরুদ্ধে 
খেপিয়ে নোলার জন্য নিরন্তর প্রচার চালিয়েছিলো। যে বলশেঠিকরা মুসলমানদের 
প্রধান শক্ত বলে চিক্িত করে । এই মিথাচারের প্রতিবাদ করে ১৯২১ সালের 
জমান।' পত্রিকায় লেখা হয় “ব্রিটিশ সরকার বলশেভিকদেণ মুসলমানদের প্রধান 
শত্রু বলে চিহ্নিত করে এতদিন মিথা! প্রচ চালাচ্ছিলেন | কিন্তু মাঞ্চেটোর 
গাডিয়ান? পত্রিকায় প্রকাশিত 'াফগ*নিস্থান, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলোর 
সাথে সৌভিয়েট সরকারের মেত্রী-চুক্রির বয়ান এ প্রচারের মুখোস খুলে দ্বিল। 
ফলে দেখ] গেল মুসলমান দেশগুলোর মুক্তির পথে দাভাষ্য করেছে বলশেভিকরা | 
এই সকল সংবাদ ভারতের ম্সলমানদের বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল 
করে তুলল ।' [ জমান!, ৭ই এপ্রিল, ১৯২১ ] 

বাঙলাদেশের নিরপেক্ষ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি (য সেদিন ইংরেজের 
রুশ-বিপ্রব ও রুশ-দেশ সম্বন্ধে অকথা মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে রথে ফাডিয়েছিলো 
সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই । কিছু উদাহরণ দেবো-_ 

১৯১৭ সালেই 'ী সময়কার অথগ্ড বাঙল! দেশের স্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা প্রবা্সী”তে 
প্র যুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় “সম্পাদ কীয়”তে লিখছেন “... 
যান্নষেব্র নিজের ছুদ্দশ| দূর না হইলেও অপরের আনন্দ দেখিয়! সে যে সুখী হয়ঃ 


বাঙল। পত্র-পত্রিক1, সম্পীদদক ও লেখক-গোষীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৫৯ 


ইহা মানব প্রকৃতির একটি মহৎ গুণ।...এতবড় একটা পরিবর্তন কখনও কোন 
দেশে এত অল্প সময়ের মধ এত অল্প রক্তপাতে সংধিত হয় নাই ।.. এতগুলি 
জাতীয় লৌকের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রভাব জগতে নিশ্চয়ই অইভূত হইবে । অন্য- 
সব দেশের চিস্তাভীর, আকাক্ষা ও কৃতিত্বের উল্লাসের তর এখানেও আসিয়া 
পৌছে, আমাদের ন্যায়সঙ্গত আকাক্ষা পূর্ণ হওয়া দরকার |" [ সম্পার্দকীয়-_ 
“রাশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দ''__ প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৪ ] 
১৯১৭ স'লে বাঁঙলাদেশ থেকে প্রকাশিত “মালঞ্চ' পত্রিকায় ক্ষশ-বিপ্রবের 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ধরা পডলো৷ “রুশিয়ার বাষ্ুবিপ্রব' নামক প্রকাশিত 
প্রবন্ধে ৷ বপ্নবীরা কিভাবে এই বিপ্রব সম্ভব করলেন তার ইতিহাস বর্ণনাই ছিলো 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । কিয়দংশ উদ্ধৃত করি “ সৈনল পুষ্ট বিদ্রোহীর। জয়লাভ 
করিয়া সবকারী বড় বড মফিস ও মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চ বাজ কর্মচারীগণের আবাস- 
ভবন ঘেরাও করিয়া গোলাগুলির দ্বার! ধ্বংন করিতে লাগিল । নিরুপায় হইয়! 
সরকার পক্ষ পরাভব মানিতে বাধা হইঙ্জেন । একে একে উচ্চ রাঁজকশ্মচারীগণ 
আত্মসমপণ করিয়া বন্দী হইলেন। বিদ্রোহের জয় হইল |” 
, মালঞ্চ, বেশাখ ১৩২৪ ] 
বিপ্লবের সাফল্য ও রুশ সম্রাটের পরিণাম দেখে 'মোহাম্দী” পত্রিকা উৎ- 
পাহিত হয়ে লিখলে] “-. এখন 'অচিরাৎ এদেশের জমিদ[রদের চালচলন বদলান 
আবশ্বা+্ হইয়! পড়িয়াছে | ভীহারা নিজেরা না খদলাগলে ও পাল ভাঠাদিগকে 
আপনিহ ব্দলাইয়া দিবে । বে কাঁল একদিকে সমাগরা পৃথিবীর শাক্ত গানবত 
সআ্রাটকে প্রজাকুলের পাদমুলে নিক্ষেপ কাঁরতেছে, তাহার তুলনায় এই নগণা 
জমিদার ত কোন ছার |” £ মোহাম্মদী, প্রবাসী”ঠে পুনমুদ্রণ, আবণ ১৩২৪ ] 
১৯১৮ সালে এ্রতিহমগুত “তববোধিনী” পঠ্িকায় ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর রুশ- 
বিপ্লবকে “ম্বাগত” জানালেন এবং সন্যধর্মের জয় ঘোৌষণ1 করলেন । বললেন 
*...ব্ভমান বুগধর্ম জাগ্রত হইয়া উঠিল, সেই ধর্দ-বিরহিত র্যাসপুটিন নিহত হুই- 
লেন, র্ুশয়ার সআাট পদত্যাগপূর্বক প্রজাগণের ভস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইলেন এবং কাশয়াতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল '.আমাদের দেশে বদি নব- 
যুগকে সু প্রতাষ্টত ফলপ্রস্থ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে যুগধম্মের অহ্ুসরণ 
করিয়া! চলিতে হইবে ।” [ বৈশাখ, ১৩২৫-_তত্ববোধিনী পত্রিক। ] 
এ একই বছরে বাঙলা-সাহিত্যের আরেকটি প্রতিহাবাহী পত্ভিকা "ভারতী, 
লিখলো “.. রাশিয়ার বিপ্রব । সেখানকার বলশেভিক দল প্রজার বলকেই সম্বল 
করিয়া জারের প্রতৃতন্ত্র এবং ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া বসিল।...প্রৃতন্ত্র ইউরোপ 
হইতে চিরবিদায় লইল। সর্বত্র যথার্থ আত্মক্রীড় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। 
এইজন্যই বুঝি বিধাতা এতবড় একটা অগ্নিক'ণ্ড ঘটাইয়া দিলেন । আমরাও 


১৬০ অক্টোবর-বিপ্ুব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 
ইতিহাস বিধাতার প্রলয় লীলার ভিতর দিয়! নতুন স্থ্টির অপুর্বব ছবি দেখিবার 


স্ষোগ পাইলাম। 
“উঠেচে আদেশ 


বন্দরের কাল হল শেষ” [ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫-__ভারতী ] 

“বঙ্গবাণী' পত্রিকা (দৈনিক) সাম্যবাদের পরিণাম বিষয়ে লিখছে “সোভিয়েট 
গভর্ণমেণ্ট রুশিয়। হইতে ধনতন্ত্রের শেষ চিহ্ৃও মুছিয়! ফেলিবার জন্য বদ্ধ পরিকর 
কইয়াছে । পূর্ণ সাম্বাদের প্রতিষ্ঠাই লেনিনের আদর্শ ছিল অর্থাৎ ব্যক্তিগত 
সম্পন্ভি বলিয়া একেবারে কিছু থাকিবে না। পারিপার্থিক অবস্থা অন্থকুল না 
₹ওয়ায় লেনিনকে আপনার আদর্শ খর্ব করিতে হইয়াছিল ।...রুশিয়ার এই নীতি 
কতদূর সফল হইবে তাহ! ভবিস্ততই বলিতে পারে । যদি সফল হয় তবে সেই 
সাফল্য অর্থ বিজ্ঞান ক্ষেত্রে একট! নূতন যুগের স্থষ্টি করিবে । যদ্দি বিফল হয়__ 
সেই শিক্ষাও ব্যর্থ হইবে ন11” [ বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩৩৬ ] 

১৯১৭ সালের অক্টোবর-মহাবিপ্লবের সংবাদ যে অথণ্ড বাঙলাদেশে প্রায় সমস্ত 
প্রধান গরধান সংবাদ-দৈনিক ও সাময়িক-পত্রগুলিকে গ্রচগ্ডভাবে সক্রিয় করে 
তুলেছিলে। সে বিষয়ে আজ আর আমাদের কোনো! সংশয় নেই । তাই বিভিন্ন 
বাঙলা! পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে করুশ-মহাবিপ্রব-সংক্রান্ত নানা ধরণের রচনা 
প্রকাশিত হয়েছিলো! | মিথ্যা অপপ্রচার ও ইংরেজ রাজশক্তির রক্ত চক্ষু ও সেন্‌- 
সরশিপকে অগ্রাহহ করে সেদিন এ পত্রিকার সম্পাদ্দকমণ্ডলী এক অসাধারণ 
সাংবাদিক সততার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন । আমরা ইতিপূর্বেই এ সব পত্রি- 
কায় প্রকাশিত সংবাদসমূহ্থের কিছু কিছু নমুন! উদ্ধত করে দেখিয়েছি । 

কিন্ত এইসব পত্র-পত্রিক1 ছাড়াও আরও কিছু পত্র-পত্রিক1 রুশ-নহাবিপ্রবের 
প্রতি সহানুভূতিসম্পন্প ছিলো । এরা সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী ভূমিকার প্রতি অকুগ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার বাটিক, 
আর্থ নোতিক ও সামাজিক পুনগঠন সম্পর্কে গ্রশংসামূলক মন্তব্য করেছে । সব- 
চেয়ে বড় কথা, এইসব পত্র-পত্রিকাগুশি ক্লুশ-বিপব থেকে বাস্জব শিক্ষা গ্রহণ করে 
আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিশেষ করে শ্রমি্-কুষুকর অধিকার 
অর্জনের লড়াই-এ সেই শিক্ষা গ্রয়োগের পক্ষে নি:বচ্ছিন্ন প্রচার চালিয়েছে ।২ 

তাই রুশ-বিপ্রবের ধথাখ প্রভাব এদের উপর পড়েছিলো বলে আমরা সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করছে পারি । কোনো দেশে ঘটে ঘাওয়া কোনে! বি্রব কিংবা যুগান্তকারী 
কোনে পরিবর্তন যদি অন্য কোনে! দেশে কোনো লংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কিছু 
ব্যক্তির বোধের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে- তাহলে বলতেই হয়, এ বিপ্লব 
বা যুগান্তকারী পরিবর্তন বথার্ধ অর্থে তাদের প্রভাবিত করেছে। প্রভাবের প্রতি- 
ক্রিয়া হতে বাধ্য । কথনে! সেই প্রতিক্রিয় প্রকট হয় বাহ্‌ সমর্থন-জ্ঞাপনের মধা 
দিয়ে কথনো। বা বোধ ব৷ প্রত/য়ের বৈপ্রবিক পরিবর্তন লাধনের মধ্যে । 


বাঙলা! পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোষ্ঠীর উপর বিপ্লবের প্রভাব ১৬১ 


বাঙলা-সাহিত্যে সংবাদ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাঙ্চলির উপর রুশ-বিপ্রবের 
এই দ্বিমুখী প্রভাব পড়েছিলো । প্রথম গ্রভাবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে 
- এবার আলোচনা করবে৷ দ্বিতীয় ধরণের প্রভাবের । 

এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিলে!, আত্মশক্তি, নবশক্তি, অরণী, ধূমকেতু 
প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের উপর | 


আত্মশক্তি (১৯২২-১৯২৯) 


এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৯২২ সালে কলকাত! মহানগরী থেকে আম্ম- 
প্রকাশ করে। পত্রিকাটি অবশ্য "স্বরাজ দলের? সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো । কিন্তু 
সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির মনোভাব ছিলো! উদ্ধার । তখনকার 
দিনে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জগতে সাপ্তাহিক আস্মশক্তির প্রভাব ছিলো 
অপরিসীম | রুশ-মহাবিপ্রব সংক্রান্ত সংবাদ, প্রবন্ধ ও মন্তব্য এই পঞ্রিকাতেই 
প্রকাশিত হয়েছিলো! সম্ভবত সবচেয়ে বেশি । 

'আত্মশক্তির জনপ্রিয়তার কোনো তুলনা ছিলে। না । এই জনপ্রিয়তার কথা 
ঘোষণা করে মাঝে মাঝেই “আত্মশক্তি”তে বিজ্ঞাপন বেরতো| এই বলে-__-'যে 
কোন ছয়খানি বাঙলা সাগ্তাহিকের একত্রিত প্রচার সংখ্যা অপেক্ষা! “আত্মশক্তি'র 
সাঞ্চাহিক প্রচার অধিক |” 

বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিপ্রবী উপেকন্ত্রনাথ বন্দ্যে- 
পাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ড এবং গোপাললাল সান্তাল। 

“আত্মশক্তি” পত্রিকাতে যেভাবে রুশ-বিপ্লবের বন্দনা রচিত হয়েছে, যেভাবে 
এই বিপ্লবের সুফলকে ভারতবর্ষের মাটিতে রোপন করবার আগ্রহ প্রকাশিত 
হয়েছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে রুশ-বিপ্রবের সত্য 
ছবি ও প্রভাব বাঙালী-চিত্বের উপর স্থায়ীভাবে পড়তে শুরু করেছিলো । শুধু 
সংবাদ পরিবেশন! নয়, এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্ঠান্ত বিচিত্র 
রচনার মধ্যেও এই প্রভাবের পরিচয় ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিলো । “আত্ম- 
শক্তি” পত্রিকাকে ঘিরে বাঙলাদেশে যে প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন তাদের অনেকের রচনাকে কেন্দ্র করেই বাঙলাদেশে রুশ-বিপ্রবের 
প্রভাবে প্রভাবাঘ্িত একটি শ্বতন্ত্র$ অভিনব ও নতুন ত্বাদের সাহিত্য-পরিমগুল 
তৈরি হতে শুরু করেছিলো । আমর! কিছু কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত করবো 

“আত্মশক্তি' প্রকাশের প্রথম বছরেই “ভিতর ও বাহিরের বিপদ” নাষে একটি 
উল্লেখযোগ্য রচনা! প্রকাশিত হয়েছিলে! । 'এই রচনাটিতে লেখ] হয় “"..কুশিয়ার 
অবস্থার সঙ্গে ভারতের অবস্থার 'অনেকট! সাদৃশ্ঠ দেখিয়া গ্রথমেই বলসেভিজমের 
কথা মনে আসে । রুশিয়ার মত ভারত প্রকাণ্ড কধিপ্রধান দেশ | রুশিয়ায় শিক্ষিত 

১১ 


১৬২ অক্টোবর-বিগ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


লোকের সংখ্যা যেমন ভারতবর্ষেও প্রায় তেমনি । উভয় দেশই ধর্মপ্রবণ। উভয় 
দেশেই জাতীয় আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সমাজসেবা ও বিপ্রববাদরূপে দেখা দিয়াছে। 
রুশিয়ায় বিপ্রবের কাজ বাধ! পাইলেই সমাজ সেবার রূপ ধরিয়! শক্তি সংগ্রহ 
করিয়াছে, আর পরিশেষে বলসেভিজমে আপিয়! পরিণত হইয়াছে । ক্রশিয়ায় থে 
যে কারণে বলসেভিকবাদ প্রচার হইয়াছিল, ভারতবর্ষেও তার অনেকগুলি 
কারণ বর্তমান । যাহার! সমাজের ভিত্তির পাথরে চাপা পড়িয়া আছে আজ 
তাহারা! সৌধবানীদের কাছে আপনার শ্বত্ব স্বার্থ বুঝিয়। পাইতে চায় । তাহা- 
দিগকে আর দাবাইয়! রাখ! চলিবে না। 

বহিঃশক্রর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যদি এই সামাজিক বিপ্রব দেখা দেয় 
তাহা হইলে “ছিন্ন খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ভারত” আবার হয়ত নৃতন শক্রর কবলে গিয়া 
পড়িবে । 

এই বাহিরের ও অন্তরের বিপদ হইতে যদি আমরা! বাঁচিতে চাই, তাহা! হইলে 
আমাদের এই সমগ্র জাতিকে একভাবের ভাবুক করিয়া এক লক্ষোর সাধক 
করিরয়! গড়িয়া তৃলিতে হইবে । রুশিয়ার রক্ত গঙ্গ৷ হইতে যদি এ দেশকে ধাচাইতে 
হয় একজোটে কাজ করিয়া যদি আপনাদের জাতীয় মুক্তির পধ পরিষ্কার 
করিতে হয় তাহ! হইলে এখন হইতেই নানারূপ সদমুষ্টানের দ্বারা আমাদিগকে 
অনসাধারণের ভালবাসা পাইতে হইবে.."আজ যদ্দি আমরা তাহাদের আপনার 
করিয়া লইতে চেষ্টা করি তাহা হইলে দুর্দিনে তাহারা! আমাদের সঙ্গে থাকিবে, 
পরামর্শ গুনিবে নেতৃত্ব মানিবে। দেশের মধ্যে এই একপ্রাণতা যদি আমর! 
আনিতে পারি তাহ! হইলে ভিতরের বাহিরের সব বাধ! অতিক্রম করিয়! অসাধা 
সাধন করিতে পারি |" [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংথা।, ১২।৪।১৯২২ ] 

১২ই জুলাই ১৯২২ সালে “ম্বাধীনত! সংগ্রামে রুশিয়ার একটি চিত্র”? (প্রাপ্ত) 
প্রবন্ধে লেখ হয়েছিলো-_“আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় কুশিয়! তাহার 
স্বাধীনতার জন্য কি তীব্র সাধন! করিয়াছিল তাহা! জানিয়া রাখা ভাল। নিরাশয় 
ছুপ্দিনে তাহার জলন্ত ত্যাগ ও আত্মবলিদানের ইতিহাস আমাদের হদয়ে নববলের 
সার করিবে ।...'নিহিলিস্ট,দের অধিকাংশই ছিল সমাজে উচ্চশ্রেণীর লোক । 
ইহারাই, সাধারণের মধ্যে কার্য করিবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিল।...নিহিলিস্টদ্ের 
মধ্যে ডাক্তার ছিল, প্রফেনর ছিল, ধাত্রী ছিল, ইহারা সকলে এক একটি বাবসা 
অবলম্বন করিয়া গ্রামের মধ্যে চুকিতে লাগিল ।...জনপাধাঁরণের ষধ্যে কাজ করার 
অস্তরায়ও ছিল অনেক ।".হৈ চৈ করিবার তাহাদের কোন সুবিধ! ছিল ন|। 
তাই তাহার! নীরবে কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং নীরবে কাজ্জ করিতে 
হইয়াছিল বলিয়াই তাহার! যে কর্ম সমাধ! করিয়াছিল তাহার ফল বনু বৎসরের 
অত্যাচারে ও নঃ না হইয়া! ১৯১৭ সালে পরিণতি লাভ করিয়াছিল ।...আমাদের 
দ্বেশে 9." জেলে যাইবার জন্ত যত লোক যেভাবে অস্থির হইয়া পড়িন্বাছিল, তাহার 


বাঙল! পত্র-পত্রিক1, সম্পাদক ও লেখক-গোহীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৬৩ 


শতাংশের এক অংশও পাওয়া যায় না আজ গ্রামে কাজ করিবার জন্ ।...আমা- 
দের দেশের এই অবস্থ। দেখিয়া রুশিয়ার সেই মহান চিত্রপট চোখের সামনে 
ভাসিয়া ওঠে আর শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হইয়া আসে ।” 

[ ১ম বর্ষ, ১২ই জুলাই সংথা, ১৯২২] 


১৯১৭ সালের পরবর্তী কয়েকটি বছর ধরে ভারতবধীও রাজনীতিতে নান! 
টানাপোড়েন চলছিলো | রুশ-বিপ্রব সার্থক না বিফল এ নিয়েও নান! বিভ্রান্তি 
ছিলে! । ব্রিটিশ সংবাদপত্র সমূহের পরিকল্পিত মিথ্যাপ্রচারের মাত্রা ছিল না, 
ফলত, বুদ্ধি বিবেচনা স্থির রেখে ইতিহাসের সত্য ছবিকে অন্তরে গ্রণ করা তখন 
সাময়ি কপত্র পত্রিকাগুলির পক্ষে কঠিনই ছিলে! ৷ বাতিক্রম ছিলো৷ 'আত্মশক্তির' 
মতো কিছু পত্র-পত্রিক | সেই সময়কার সমাজ মানসিকতার স্থন্মর ব্যাখ্যা করে- 
ছিলেন “আত্মশক্তির' নিয়মিত লেখক “বীরবল” ওরফে প্রমথ চৌধুরী মশাই 
তিনি লিখেছিলেন “.."মতের কারও কোনও স্থিরতা নেই কিন্তু মেজাজ সবারই 
এক অর্থাৎ বেজায় চটা । প্রত্যেকের রাগ এই ঘে আর কেউ কিছু করছে না। 
দেশের জন্য দশের জন্য দেশের লোক কেউ কিছু ভাবে না, কেউ কিছু করে না, 
আর যে ভাবে সে তৃল ভাবে, আর যে কিছু করে সে অন্তায় করে অতএব ঝাড়ো 
সবার উপর ঝাল। সংক্ষেপে বাঙলায় আজ সবাই বিরক্ত, সবাই অসস্ধষ্ট | কার 
উপর বিরক্ত, কিসের উপর অসন্তুষ্ট? সকলের উপর বিরক্ত সব জিনিষের উপর 
অসন্তষ্ট । আমাদের সকলেরই মনের কথা এই ঘে একট! কিছু হওয়া চাই । "মার 
যা হওয়। চাই তা হচ্ছে না, অথচ কি যে হওয়া চাই ত| আমরা কেউ জানিনে, 
কেউ বলতে পারিনে ।” [ ৩০1৮।১৯২২, আত্মশক্তি ] 


“কি হওয়া চাই” এ বিষয়ে কিন্তু 'আত্মশক্কি'র বক্তব্য ছিলে! অতাস্ত স্পষ্ট 'ও 
বলি । পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ-শিত্ত, বিশিষ্ট-চিন্তাবিদ শ্রীনলিনী কান্ত গুপ 'আত্ম- 
শক্তিঃর ৩৮শ সংখায় বৌলশেভিকিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন । শিবরাম 
চক্রবর্তী ভার প্রতিবাদ করে “আত্মশক্তিঃতে লিখেছিলেন “আমি বলতে চাই 
্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল মার্কসের গীতা বড়ো, কেনন! এই গীত আজকের 
মান্ুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেচে- পুরনো গীতার কোন বচন দিয়েই এই নতুন 
গীতার ৃষ্টি-শক্তির পরিমাণ করা যায় না । সব্যসাীর জ্ঞাতি বিরোধের কুরুক্ষেত্রের 
চেয়ে লেনিনের শ্রেণী বিরোধের কুরুক্ষেত্র ঢের বড়ো-আদর্শের দিক দিয়ে, মহত্ত্বের 
দিক দিয়ে, সম্ভাবনার দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেদে আকুল হয়ে 
কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে 
আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলব এই জন্য যে তিনি তার কঠোরতম বাহুর জোরে 
এই কঠিন বীন্তবকে ভেঙে নতুন করে গড়তে পেরেচেন। এই ভাঙাগড়ার অনি- 
বার্য ফলে যদি নলিনী বাবুর 'ব্রান্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এই দ্বিজাতি বা অভিজাত বর্ণ- 


১৬৪ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


ত্রয়ের বিলোপ ঘটে থাকে তার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই ঘটেচে। তার জন্ 
দুঃখ করে লাভ নেই |...” [ওয় বর্ষ, ১লা জান্গুয়ারী ১৯২৯, ৪১শ সংখা 7 

শ্রদ্ধেয় গ্রমথ চৌধুরী মশাই-র মন্তরবাকে মিথা| প্রমাণ করার পক্ষে উপরের 
রচনাটিই যথেষ্ট । কিন্তু আরে! আছে। বিদেশের কমিউনিস্টদের প্রচারে ভীত 
হয়ে তদানিস্তন ব্রিটিশ সরক।র এসেম্রিতে “পাবলিক সেফটি বিল” বা বলশে- 
ভিক বিতাড়ন বিল নিয়ে জোর 'আলোচন! চালিয়েছিলো । সেই প্রচেষ্টাকে 
সমালোচনা করে “মাম্মশক্তি” অত্যন্ত দৃঢ়তা, প্রত্যয় ও সাহসের সঙ্গে “সম্পা- 
দকীয়' কলমে লিখেছিলো-__ 

£...কমিউনিজম আমাদের দেশে আসিয়!ছে কি আসে নাই, তাহার আলো- 
চনাই বড় কথা নয় । যদ্দি কমিউনিজম আসিয়াও থাকে, তাহা হইলেই যে আই- 
নের সাহাধো তাহাকে নষ্ট করিয়। ফেলিতে হইবে তাহার কি কারণ আছে? 
আজকালকার দিনে এ কথা বলিবার অধিকার কাহারে! নাই যে কমিউনিজম 
আমাদের দেশের ক্ষতি সাধন করিবে । মাম্ষের মনোরাজ্যে নতুন সৃষ্টির যে 
কল্পনা জাগিয়াছে, কমিউনিজম হইতেছে তাহারই প্রকাশ । সেই নবহ্ৃষ্টি আমা- 
দের জাতিকে উন্নতও করিতে পারে । জাতি হিসাবে রাশিয়! একসময় ইউ- 
রোপের জাতিসমূহের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। কমিউনিজমের আদর্শ ফুটাইয়া ফলা- 
ইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াই সে আজ সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছে । 
কমিউনিজম রাশিয়ার পক্ষে মঙগলপ্রদই হইয়াছে । আমাদের পক্ষেও তাহা! মঙগল- 
জনক যে হইবে না! তাহা বলিবার অধিকার ক্রেয়ার সাহেবের বা ডেনিস ত্রে 
সাহেবের নিশ্চিতই নাই ।-..আমরা চাই ওই কমিউন্জমের-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় স্কাপন করিতে জানিতে বুঝিতে যে আমাদের মঙ্গল করিবার শক্তি সত্যই 
উহার আছে কিন! । এই কারণে বিদেশ হইতে ধাহার! কমিউনিজমের বাণী বহন 
করিয়া! আসেন, তাহাদের কথা আমর! শুনিতে চাহি, চাহিনা যে এমন কোন্‌ 
আইন বিধিবদ্ধ হউক, যাহাতে তাহার! ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন। 
'“*তাহারা বুঝিতে পারিতেছেন ন| যে বাহিরের প্রভাব ন| হইলেও কমিউনিজ- 
মের আদর্শ জাগ্রত হইতে পারে ।”” [ সম্পাদকীয়, ৩য় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা, ১৯২৯] 

'আত্মশক্তি'র ৩য় বর্ষের ৫০শ সংখ্যায় “বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ত্ীয় সম্মেলনে, 
সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থুর অভিভাষণ মুদ্রিত হয়েছিলো । মহান্‌ অক্টোবর- 
বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মতো! সর্বভারতীয়, অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতৃ- 
বুন্দ কি ভাবন1-চিস্তা করছিলেন তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে এই অভিভাষণে। 
স্থভীষচন্্র বলেছিলেন “...সম'জ ঝ৷ রাষ্ট্র সম্পকীয় কোন মতবাদকে অন্রান্ত ও 
অথণ্ড সত্য বলিয়! মনে কর! সমীচীন নয় । অধিকাংশ 299 ব! মতবাদের ভিতর 
অয্লাধিক সতা আছে । তাই 99০1915. (গণতন্ত্র বা নমাজতন্ত্রী-এ সত্য যাহা 


বাঙল! পত্র-পত্রিক!, সম্পাদক ও লেখক-গোঠীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৬৫ 


আছে আমর! তাহ! চাই । কিন্তু তাই বলিয়া £৪5150-এর শৃঙ্খলা সংঘবন্ধতা ও 
আজ্ঞানছবতিত একেবারে বজ্জনীয় নয় । আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কাল 
মার্কসের প্রধান শিল্প যাহারা সেই রুশ জাতি- কার্ল মার্কপের বাণী অন্ধভাবে 
'অন্গসরণ করে নাই | তা৷ যদি করিত তাহা হইলে এত শরীপ্র রুশিয়াতে 301911৩- 
৮£508-এর প্রতিষ্ঠ! হইত না । বস্ততঃ: 90০1918579-এর মূল তব্বগুলি দেশকালোপ- 
যোগী করিবার পর রুশ জাতি তালা গ্রহণ করিয়াছে ।” 

[ ৩য় বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা, আত্মশক্তি] 

'রুশ বিপ্লব" পৃথিবীর সাধারণ শ্রমজীবী মান্সষের মনকে যে সত্যাপলন্ধি ও 
নতুন করে লড়াই-এর শপথ গ্রহণে উদ্দীপ্ত করেছিলে! তা “আত্মশক্তি'তে প্রকা- 
শিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিবন্ধে বারবার স্বীক।র কর! হয়েছিলো । ছু* একটি 
উদ্দাহরণ দেওয়া! যেতে পারে-_ 

(১) “আসলে লড়াই শুধু ভারতে রাঁজায় প্রজায় নয় ।-".সাধারণ 'লাক 'আন 
“ফিরে ধ্লাড়িয়েছে। সব দেশেই এই একই সুর জেগে উঠেছে ।"""আমরা 
খেটেছি আমরা কি পেলাম ?...এর ওষুধ একেবারে গোড়া খেসিয়ে দিতে হবে, 
সামাজিক ওলটপালট করতে হবে ।--.এতদ্দিন জানতাম আমরা--অ!মরা গরীব, 
বলহীন, সহায়ঙ্ন, সম্পদ্বিহীন, কি্ত এবার “দখব আমর] দলবেধে দাড়ালে 
সবই সম্ভব ।-..ঘে গতর দিয়ে থাইবে তার মান উকিল, বারিস্টার, প্রফেসর, 
ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কেরানীর উপর হওয়া উচিত । তোমরা কে? জাত ত 
আমরা, এ একটা জগৎ জোড়া হওয়া! এসেছে । এর গণি থামাবে কে?” 

[ ওরা জুলাই, ১৯২২, 'মাত্শক্তি ] 

(২) “অসহযোগ আন্দোলন চুপচাপ হয়ে গেছে। বুড়োর! থা ভাবেন তা মুখ 
ফুটে বলেন না...ছেলেদের মনে ক্রমে অন্য আশা, অন্য আদর্শ জাগছে ।.স্থখের 
কথ! দেশে আর একটা! দল গড়ে উঠেছে, সেটা শ্রমিকের দল, কুলি মন্ধুর চীষা- 
হুষোর দল ।-..তারাও শক্রমিত্র চিনছে, তারাও সংঘবন্ধ হয়ে দীড়াচ্ছে, এ স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সবাই হয়ত, নিজের পুটুলি বাঁচাবার চেষ্টা] করবে ।...কিস্ত এই কুলি 
মজুর চাষার দলের পুঁটুলি নেই । লড়বার মত একট! আদর্শ আর একজোটে কান 
করবার শক্তি যদ্দি এর! পায় তাহলে অসাধ্য সাধন করবে। এরাই শেষ পর্যস্থ 
টিকে থাকবে ।” [২৫ অক্টোবর, সম্পাদকীয় চাই নতুন দল', ১৯২২ ] 

আজ আমাদের বিন্ময়বৌধ হয় এই কথা ভেবে যে মুলত “শ্বরাজা পার্টির? 
মুখপাত্র হলেও *আত্মশক্কি” পত্রিকা ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে শ্রদ্ধায় স্বীকার, 
করে নিয়েছে । সে সময়ে কুলি মজুর চাষাদের সংঘবদ্ধ করে যে কমিউনিস্ট পাটি 
ভারতবর্ষে জেগে উঠছিলো৷ তাদের অভিনন্দিত করা যে কত উদ্নারতার উদাহরণ 
তা উপলব্ধি করতে পারি । শুধু তাই নয়, 'আত্মশক্তি' ভবিস্তদ্বাপীও করেছিলো! ফে 


১৬৬ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


লড়বার মত আদর্শ ও একজোটে কাজ করার সংঘশক্তি যদি এই নতুন দলের 
থাকে তাহলে এরাই অসাধ্য সাধন করবে এবং শেষ পর্যস্ত টিকে থাকবে । এই 
সততা! ও উদারতার তুলনা সংবাদপত্রের ইতিহাসে কমই লক্ষ্য করা যাবে । 

এবার “আত্মশক্তি' পত্রিকার মধ্য দিয়ে নবধুগের বাঙল!-সাহিত্যের কোনো 
অভিনব শাখাপথ তৈরি হয়েছিলে! কিন! সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি । ১৯২২ থেকে ১৯২৯ 
সাল পর্যস্ত “আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত রচনা, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, গল্প-কবিতা 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই পত্রিকাটি বাঙলাদেশের একটি প্রগতিশীল বুদ্ধি- 
জীবী-গোষ্ঠীকে একটি নতুন সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে আহ্বান করেছে । বাঙলা- 
সাহিত্যকে তার আঞ্চলিকতার গণ্ডভী ভেঙে বিশ্বনীন করে তুলেছে । তাই 
অক্টোবর-মহাবিপ্রবের মহানায়ক কমরেড “লেনিন, বাঙলা আধুনিক-কবিতার 
একজন প্রিয় “বিষয়ে? পরিণত হয়েছেন, গোকীর 7000:61-এর একাধিক বাঙলা 
তর্জমা গ্রকাশিত হয়েছে, অনুদিত হয়েছে টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, মায়াকোভস্কি, 
শেখভের রচনাবলী ও সেইসঙে রুশদেশের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস । 

[ এখানে একটি জরুরী প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই । অক্টোবর-মহা- 
বিপ্লবের পর লেনিন বাঙলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছেন এবং এখন জনপগ্রিয়তম 
হয়েছেন_কিস্তু ১৯১৭ সালের পরেও বাঙালী জাতির জানা ছিলে! না এই কিং- 
বদস্তীর পুরুষটি দেখতে কেমন ছিলেন ? বাঁউলাদেশের কোন্‌ পত্রিকা লেনিনের 
ছবি প্রথম ছাঁপিয়ে আমাদের চোঁথে লেনিনকে প্রায় প্রত্যক্ষগোচর করে তুলে- 
ছিলো ? এর উত্তর অগসন্ধান করতে আমাকে বিস্তর পত্র-পত্রিকা খাটতে হয়ে- 
ছিলো! । সমসাময়িককালে আমি “আত্মশক্তি” পত্রিকাতেই প্রথম “লেনিনের” ছবি 
দেখেছি । যতক্ষণ পর্যস্ত না কেউ প্রমাণ করছেন ততক্ষণ পর্যস্ত এ সিদ্ধান্তে আমি 
দৃঢ় থাকতে চাই যে ১৯২৮ সালের “আত্মশক্তি” পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যাতেই 
লেনিনের ছবি প্রথম ছাপা হয়েছিলো! | "শতাব্দীর সুর্য শিরোনামে সেই সংখ্যায় 
শুধু লেনিন নন, সেই সঙ্গে মুসোলিনী, কাল মার্কস, জগলুল পাশা, সান-ইয়াৎ- 
সেন, কামাল পাশা, আবছুল করিমের ছবিও ছাঁপ! হয়েছিলো--“আত্মশক্তির” 
একটি সম্পূর্ণ পাতা জুড়ে । কোথ| থেকে সেদিন পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই দুশ্রাপ্য 
ছবিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেকথ! ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ] 

«আত্মশক্তি” পত্রিকা বাঙলা-সাহিতোর ধারাবাহিকতায় যে নতুন যুগের প্রবল 
জোঁত সংযৌজিত করে একটি প্রচণ্ড আলোড়ন তুলতে সমর্থন হয়েছিল! তার 
বহু প্রমাণ আছে । ১৯২৭ সাঁলে মজ:ফরপুর সাহিতা-সভায়, সাহিত্য-শাখার 
সভানেত্রী শ্রীযুক্ত অন্রূপ1 দেবীর বঙ্গসাহিত্যের গতি-প্রকুতির উপর প্রদত্ত বন্তৃ- 
তাঁর একটি সমালোচন! প্রকাশিত হয়েছিলো! । তার অংশ বিশেষ উদ্ধত করছি-_ 
£-*"আমাদের সাহিতা, আকার ও আদর্শে নাকি লঘু হয়ে আসছে, বিদেশী সাহি- 
তোর আবর্জন! রাশির হীনাচ্গকরণে আমর! নাকি আর উচ্চ আদর্শ কল্পনা কর্ডে 


বাঙল! পত্র-পত্রিকা, সম্পাঙ্দক ও লেখক-গোষ্ীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৬৭ 


পারি না ।...একথা ঠিক যে আমাদের সাহিত্যে আজকাল ইউরোপীয় এবং বিশেষ 
করে রুশিয় সাহিত্যের প্রভাব আসচে আর কতকটা সেই রুশিয় সাহিতোর 
প্রভাবেই আমাদের তরুণ সাহিত্যিকরা দেশের গরীব ছুঃস্ক উৎপীড়িত লোকের 
স্থথ দুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন_-বন্কিমের আদর্শ সাহিত্যের যাদের 
কোনও সাড়। পাওয়া যায় না| তাতে করে আমাদের সাহিত্যের আকার ও 
আদর্শ ঘে কি করে লঘু হল ত! বোঝা ছুফর। বিদেশী সাহিত্যের বা যে সমস্ত 
বাছ। বাছা বই আমর! ইংরাজী মন্ুবাদের সাহায্যে পড়ি তাদের আবর্জনা বল্পে 
হয়ত'বা দেশগ্রীতি প্রকাশ হয় কিন্তু সতা বলা যে হয় না নিশ্চিত।...এইসব 
আক্রমণের টারগেট হচ্ছেন কতফটা ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্ত্র ও প্রধানত 
কল্লোল ও কালি কলমের তরুণ সাহিত্যিকের দল । 

.*"তাগুবরত নটরাঙ্গের এক পা আজ এসে পড়েচে এশিয়ার বুকের উপরে, 
ভারতবর্ষ তার বাইরে নয়। সে নিষ্ঠুর বিক্রমে আমাদের সাধের রচা সযাজ ও 
ধর্ম যদি থোল! ঘরের মতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তবে সাধ্য কি যে সংস্কত 
লেখ পুঁথির সাহাযো আমরা তার অন্তথা করি । আজ সাহিত্য সমাজে যে বিপ্ল- 
বের শ্রোত দেখ! দিয়েছে এ সেই মহাপ্লাবনের হুত্রপাত | এ স্রোত আজিকার 
এই মজে যাঁওয়! গঙ্গার স্রোতের চেয়ে সহত্রগুণে বলীয়ান ।” 

এই বলিষ্ট মুল্যায়ন করেছিলেন “আত্মশক্তির' নিয়মিত লেখক- তী। অরির্ী- 
জিৎ মুখোপাধায় । 

১৯১৭ সালেই প্রকাশিত হয়েছিলে। “আত্মশক্কি'র “সামগ়িক-সাহিতা' কলমে 
ভ্টঅরসিক রায়ের আরে। বলি ঘোষণা-_-“বেঁচে থাকাটা মান্ষের চরম লক্ষ 
না হলেও আমাদের যথেষ্ট ভাবতে হয় কি করে বেচে থাকতে হবে । আমরা যে 
লক্ষ্যের কথাই বলি তার গোড়ার কথা হল বেচে থাকা । তাই এ বেঁচে থাকার 
সঙ্গে ভাত ও রুটির সমস্তা সংশ্লিষ্ট । আজকালকার আথধিক জগতে এই ভাত- 
রুটির সমস্যাকে অনেকে চরম সমস্যা মনে করেন-_তাই আমরা পাই 0০79- 
10107019770-7015179515] প্রভৃতি । এই 4920-এর মুল হুল ভাতরুটি সমস্যা । 
সাহিত্যেও এদের স্থান দিতে হবে।” 

[ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ওরা জন, ১৯২৭, আস্মশক্তি ] 

&ঁ সংখ্যাতেই সেদিন প্রকাশিত হয়েছিলো প্রখ্যাত কবি হুমায়ুন কবীরের 
“ছুঃখ-সাধনা/ বলে একটি কবিতা! । সেই কবিতার মধ্য দিয়ে যেন “আত্মশক্তি'র 
সাধনার কথাই ঘোধিত হয়েছিলো! 

“কাটার পথে চলতে হবে তোরে 
তাহার লাগি সাধন! কর শুরু 
'আঘাতটুকু সইতে নার আজি ? 


১৬৮ অক্টোবর-বিপ্বব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


কাপে তোমার হৃদয় দুরু দুরু? 
নখের আশা! হুদয় ভরি জাগে, 
বিলাস লাগি হৃদয় ভরি ক্ষুধা, 
কাটার পরে শয়ন রবে তব, 
গরল হবে তোমার লাগি স্থধা ! 
নাইক তরু, নাইক ছায়! পথে, 
সাপের ফণ! প্রতি চরণ ক্ষেপে, 
মাথায় ভাঁঠি পড়বে আকাশ যবে 
বছে হ্দয় উঠবে কি তোর কেঁপে, 
সঙ্গীভাঁরা অগৌরবে, এক] 
বিপদ সহি, নিন্দা সহি শত, 
'আশার আলোয় আধারে পথ দেখি, 
চলতে হবে তৌমায় অবিরত । 
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু 
চিত্ত যদি মুচ্চে পরে ভয়ে 
আপন পথ সৃষ্টি করি তবু 
হবে তোরে চলতে অনংশয়ে |; 


'আত্মশক্তি'র ৩য় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় শ্রাশিবরাম চক্রবর্তীর একটি দীর্ঘ 
কবিতা ছাপা হয়েছে । বক্তব্য অতান্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ-_ 
“.."যার! পা ভাঙে বোঝা বয়ে সোজা হয়ে জনতার ভীড়ে 
ঘর্মাক্ত শরীরে, 
চাষ করি শ্রাবণে শিশিরে 
লালের ফাঁলে যার ভরি তোলে এই ধরিত্রীর 
সোনার সঞ্চয়, 
মৃত্যুরে ঠেকায় রাখে__বীর যারা এই পৃ্থবীর 
আপনারে নিত্য করি ক্ষয় 
মানবের নিত্য পরিভ্রাতা 
সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা 
যারা 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দানে, 
তবু, সর্বহারা! 
বসে নিত্য-_দুভিক্ষের তীরে, 
আলোকের উৎস হয়ে? রহিল তিমিরে । 


বাঙল! পত্র-পত্রিকা, সম্পান্ধক ও লেখক-গোষ্ঠীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৬৭ 


বঞ্চিত মহান, 
তাহাদের সবার সমান-_-_ 
*"'ভাহাদের সবার সমান 
চাহি মরণের অধিকার 
তাহাদেরই ভবনের কোণে 
একান্তে গোপনে |” 
[ “তাহাদের সবার সমান”, শিবরাম চক্র, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯২৮] 
'আত্মশক্তি'র ২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যায় শ্রীভারতকুমার বন্থুর “মজুর? নামে একটি 
সাধারণ গল্প ছাপ! হয় । গল্পটি অসাধারণ নয় কিন্ত কুলী-ম্জুর শ্রেণীকে যে একদল 
বাঁডালী কবি-লেখক সাহিতোর চধিত্র ভিসেবে গডে তুলছিলেন তাতে কোনে! 
সন্দেহ নেই । গল্পটি সংক্ষেপে এই--একটি বৃদ্ধ মুসলমান ষদ্কুর বয়সের ভাগে 
শ্থ হয়ে যাওয়ায় তার মজুরের চাকরীটি বায় । তার বৌ'ও একটি ছোট মেয়ে 
ছিলো! । মেয়েটি ক্ষুধায় কাঁদে । বাবা 'মাবদুল মিঞা হাহাকার করে । হঠাত 
একদিন তারই আব'র চাকরী জুটে যায়। ক্লান্থ দেহে স্থথ ম্ব্প দেখতে দেখতে 
সে যখন মাথায় চুণ স্থরকির কড়া নিয়ে উচু নিষিয়মান বাড়িতে ভারা বেয়ে উঠ- 
ছিলো তখন সে পা ফসকে নিচে পড়ে মারা যায়| ওদিকে বাড়িতে তার বৌ 
মেয়ে অপেক্ষা করে থাকে | 


নবশক্তি ই সম্পাণক- শ্রীন্থব শধচন্দ্র বন্থ (১৯২৯- ) 


আম্সশভ্ভির পথ ধরে এসেছিলে! স্ন্াষচন্দ্র বসু সম্পার্দিত 'নবশক্তি” 
পত্রিক1। স্ুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণ1 যাই হোক ভার প্রগতিশীল মন 
রুশ-বিপ্লবকে দেখেছিলে। ন্বৈরাচারী শাসনের প্রতি মান্ভষের সহজাত ঘ্বণার আগু- 
নের আলোয় । “ইংরেজ আমার শক্র-_ আমার সেই দ্বণ্য শুক্র যে বিপ্রবের 
বিরোধিতা করছে সেই বিপ্রব স্বভাবতই আমার সহায়ক হবার সম্তাবনা--এই 
সহজ লঁজক সেদিন রুশ-বিপ্রবের পক্ষে শিক্ষিত বাঙালীর মন কেড়ে নিষ়ে- 
ছিল ।,,৩ 

তাই “নবশক্তি” পত্রিকায় বারবার রুশ-বিপ্রব প্রসঙ্গ এসেছে । এই জাতীয় 
পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত আলোচনা, সমালোচনা ও নিবন্ধগুলিকে একটু বিশ্লেষণ 
করলে দেখা! যাবে বিংশ শতাব্দীর কুড়ি ও ব্রিশের দশকে রুশ-বিপব সমর্থকদের 
রুশ-বিপ্রবের প্রশন্তি ও ভারতবর্ষে তার ফলকে মআবাহুন করে আনার ঘে আগ্রহ, 
প্রকাশ পাচ্ছিলে। সেই প্রবণতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করার লোবেরও অভাব 
ছিলে! না। ধতিহাসিক রমেশচন্্র মদ্কুমদার, প্রমথ চৌধুরী, পণ্ডিচেরীর নঙ্গিনী- 
কাস্ত গু, অন্ন্ধপা দেবী এমনকি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যস্ত সে সুরে গলা 


১৭০ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


মিলিয়েছিলেন। তবে এদের বক্তব্যকে দৃঢ় যুক্তিতে চ্যালেঞ্জ করারও লোকের; 
অভাব ছিলো! ন| । এই ছুই পক্ষের বাদান্নবাদকে অবলম্বন করে সেদিন যে দ্বৈরথ 

যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল! তাতে নিরপেক্ষ পাঠকের লাভ হয়েছিলো! সবচেয়ে বেশি । 

তাদের নান! জিজ্ঞাসার উত্তর তার পেয়ে গিয়েছিলেন সেই বিতর্ক থেকে । 

১৯২৯ সালের কোনে! এক সময়ে শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় “বেণু' পত্রিকার 
সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে “বিপ্লব তথ” সম্বন্ধে কিছু উপদেশাত্মক মন্তব্য করে- 
ছিলেন । “নবশক্তির' ৯ম সংখ্যায় শ্রাউপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় «বিপ্লব ও বিদ্রোহ 
প্রবন্ধে শরতচন্দ্রের সেই মন্তুবা উদ্ধৃত করেছেন “...এ কথা তোমার কিছুতেই 
ভোলা উচিত নয় যে বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্ত নয়, কোথাও দেখেছ কি বিপ্লব 
দিয়ে পরাধীন দেশ ম্বা্ধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? 
বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই 3০৬৮. এর 10129 অথবা সামাজিক নীতিরও 
পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিগ্রুব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে 
আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানে? বিপ্রবের মাঝে আছে 01995 
৬৬০, বিপ্রবের মাঝে আছে 0151] ৬/৪1; আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর 
যাই করা যাক, দেশের চরম শক্রকে পরাভূত করা যাবে না । বিপ্লব এুক্যের 
পরিপন্থী ৷" [ নবশক্তি, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৯২৯ ] 

যে কোনে! ইতিহাস-সচেতন, রাজনৈতিক মান্ষ শরতচন্দ্রের এই বিল্লেষণে 
ত্স্তিত ও হতবুদ্ধি হবেন প্রাথমিকভাবে, কিন্তু প্রতিবাদে গর্জে উঠবেন পর- 
মুহুর্তেই | সেই প্রতিবাদের গঞ্জন শে'ন! গিয়েছিলো উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
তীক্ষ সমালোচনায় । তিনি লিখেছিলেন-_ 

“.. শরৎ্বাবু আপাততঃ বিপ্লবকে পাশ কাটাতে চান । তার যেন ধারণা যে 
একা না হলে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয় না । আমার কিন্তু মনে হয় যে ০2511 
৬/০:, আত্মকলহ, গৃহবিচ্ছেদ প্রতৃতি অভদ্র জিনিসগুলো শুধু যে বিপ্লবের মধ্যেই 
গজায় তা নয়, খাটি বিদ্রোহের মধ্যেও তার অভাব হয় না। আমেরিক। যখন 
ত্বাধীন হবার জন্ত ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন আমেরিকার অর্ধেক 
লোক ছিল ইংলগ্ডের পক্ষে । জর্জ ওয়াঁসিংটন শুধু ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেই 
রেহাই পাননি, স্বদেশী লোকের বিরুদ্ধেও তাঁকে বেশ যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল-".তা 
সত্বেও “দেশের চরম শক্র'কে পরাভূত করতে পেরেছিলেন ।""-ম্বাধীনত। লাভের 
জন্ত বিপ্রবই হোক ব| বিদ্রোহই হোক 01৬11 ড/91 আর গৃহবিচ্ছেদ দেখা 
দেবেই দেবে । পরাধীন দেশের সমস্ত লৌক এঁক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে দেশকে 
স্বাধীন করে ফেল্লে অথচ 051] ৬4৪: বা আত্মকলহের নামগন্ধ দেখ! দিলে না 
_ইতিভাসে কোথাও এর নজির আছে ?" [ নবশক্তি, &, এ ] 

শরচন্দ্রের এই চিঠি নিয়ে পরবর্তীকালে “নবশক্তি'তে ঝড় বয়ে যায়। উল্লেখ- 
যোগা, তাঁর অধিকাংশই ছিল শরৎচন্দ্র অনৈতিহাসিক বিঙ্লেষপের বিরুদ্ধে । 


বাগুল! পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোঠীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৭১ 


১৯৩০ সালে “নবশক্তি পত্রিকায় সুরেশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ “কাবলী- 
ওয়ালা' ও তার উত্তরে শিবরাম চক্রবর্তীর “সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান? প্রবন্ধটি 
নিয়ে দুই লেখকের মধ্যে প্রবল বাদাশ্গবাদের সৃষ্টি হয়। যে শিবরাম চক্রবর্তীকে 
আমরা পরবততীকালে তারই উচ্চারণে “শিত্রাম চক্কোত্তি, বলে জেনেছি, তার লেখার 
যমক ও শ্লেষ ব্যবহারের দক্ষতা দেখে বিস্ময় মেনেছি | মূলতঃ হাসির গল্পের 
লেখক বলে ধাকে ধরে নিয়েছি-_ভাবতে বিশ্ময় লাগে বিংশ শতাবীর ২০-৩০ 
এর দশকে সেই শিবরাম চক্রবর্তী মার্কসবাদের সপক্ষে, রুশ-বিপ্রবের সপক্ষে, 
লেনিনের সপক্ষে রুখে ধ্াড়িয়ে অন্রান্ত বিশ্লেষণে বিরোধী-সমালোচকদের 
সমালোচনাকে থান্‌ খান্‌ করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেই যুগে 
শিবরাম চক্রবর্তী অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচন। করেছিলেন । বাঙলাদেশে মার্কস- 
বাদ্ধের তাত্বিক-ধোদ্ধ। হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 

“নবশক্কি? পত্রিকায় স্ুরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর প্রবন্ধের প্রতিবাদী গ্রবন্ধে শিবরাম 
চক্রবর্তীর বক্তব্য আমাদের সন্ত্রম জাগ্রত করে । “.. ক্ষুধিত মৃথ মান্তষকে কিড্ুতেই 
অনস্তের দ্রিকে উন্মুখ করানো যায় না। এই জন্তই, মাশষের আজ্মগ্রতিষ্ঠার 
গোড়ার কথ! তার 'মাথিক প্রতিষ্ঠা ৷ রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছেন, 
তাঁর মূলে কেবল আথিক স্বাচ্ছন্দা নেই একথ সত্য, কিন্তু একথাও তেমনি সতা 
যে আথিক শ্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন না।. 
রবীন্দ্রনাথ না এলে আমাদের সমাজ কতটা অসম্পূর্ণ থাকত তা! আমরা! কল্পন! 
করতে পারি এবং কর্পনা করে ভীত হই। কিন্তু সমাজের 1বরাট অসম্পূর্ণতার 
তুলনায় এ ভয় সামান্যই । কেননা রবীন্দ্রনাথের মতই সম্পূর্ণতার অধিকারী এমন 
শ'্দকোটি মানুষ আজ অপ্রকাশ হয়ে রয়েছে, যারা না এলে যাশ্নষের সমাজ 
কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। 


বুদ্ধ থেকে অরবিন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহাত্মাই মান্গষকে আত্মার মুক্ষি দিতে 
বার্থকাম হয়েছেন, কিন্তু লেনিন এইজন্যই কৃতার্থ েতিনি জেনেছিলেন ও জিনিস 
কারু হাতে ভূলে দেওয়া যায় না, যেহেতু ও সবার হাতেই রয়েচে । তিনি করে 
গেছেন সবার ভাতের ব্যবস্থা । শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, ন। থেয়ে শুকিয়ে মলেও 
ভেবনা, কেননা ওতে দেহই শুকোবে, তোমার আত্মার শুষ্কতা নেই । কিন্তু 
লেনিন প্রথম এসে বললেন, দেহই বা শুকোবে কেন? তাঁরই আত্মস্থ হওয়ার 
সার্থকতা যে দেহী, যে বিদেহী তার নয়। এই জন্যই আত্মবার্দী হয়ে সাষাবাদী 
হতে আমার বাধে না। এই জন্যই, আত্মার ব্যাপারে, আত্মীয়তার ব্যাপারে ও 
আত্মগ্রকাশের ব্যাপারে চরম 14151009115 হয়েও 01091608119 10100- 
(9151110 পর্যস্ত মেনে নিতে আমি প্রস্তুত । কারণ আমি জানি সমানাধিকার 
বাদই মানুষকে মুক্ত করবে দেহের ক্ষুধা থেকে, আম্মার ক্ষুধার দিকে সমন্ত যাতষের 


১৭২ 'অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


আত্মপ্রকাশ তথনই সহজ ও সত্য হবে। কেনন! ক্ষুধার দাবীর কাছে যদি 
মনস্তের ভাগার ঘার উন্মুক্ত না হয়, স্ুপারম্যানের ট'যাকে তার চাবি নেই ।” 
[ স্থপারম্যানের স্ুপারম্যানিয়, নবশক্তি। ১ম বর্ষ? ৩৮শ সংখ্য।, ১৯৩০ ] 


ধুমকেতু ঃ সম্পাদক-_নজরুল ইসলাম (১৯২২) 


নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ধুমকেতু” পত্রিকার 'আযুক্ষাল ছিলে! মাত্র ৩ মাদ 
৪ দ্বিন (১ম প্রকাশ ১৯২২ সাঙগসের ১১ই "অগাস্ট, শুক্রবার, শেষ সংখ্যা ১৪ই 
নভেঙ্গর, মঙ্গলবার ১৯২২ গ্রীষ্টান্দ )। 

স্বল্লা্‌ হলেও এই পত্রিকা অথণ্ড বাউল! “দেশে একদিন প্রচণ্ড আলোড়নের 
চষ্টি করেছিলো! ৷ এই পন্লিকা প্রকাশের পরিকল্পনা প্রথম মাথায় আসে মদউদ্দ 
মাহমদ্দ নামক টট্টগ্রাম-নিবাসী একজন “হাফিজের” কাছ থেকে । ধ'দের পুরো 
কোরাণ মুখস্ত থাকে ঠাদের “হাফিজ বলা হয় । মসউদ আহমদ উত্তরপ্রদেশের 
সাহরানপুর জেলায় দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন । এই মাদ্রাসায় ধর্মের ভিত্তিতে 
ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হতো । সুতরাং বাঙলা ভাষায় 
এই নতুন পত্রিক] প্রকাশের পরিকল্পনায় কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো । 
তাই তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা জনাব মুজফ.ফর আহ্‌- 
মদ্ধের কাছে। কিন্ত মসউদ আহমদের স্বল্প-মুলধনের কথা শুনে মুজফফর আহ- 
মদ পত্রিক! প্রকাশ করবার পরিকল্পন! বাতিল করে দেন। 

কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নজরুল ইসলাম । “ধূমকেতু” নাম নজরুলেরই 
দেওয়া । নজরুলের অভিপ্রায় অনুঘায়ী এই পত্রিকা! অধ-সাপ্ডাহিক হি.নবে প্রক।- 
শিত হতে থাকলো! কিন্ক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নজরুলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
আপনজনেরাঁও এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর কথ! লিখেছেন । পবিত্র গঙ্গো- 
পাধ্যায়, জনাব আজাহারুদ্দীন পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক পত্রিকা বপে অভিহিত 
করেছেন! “ধূমকেতু” কখনে! অধ-সাগ্তাহিক থেকে সাপ্তাহিক হয়নি । “ধুমকেতু” 
প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার বেরিয়েছে (ছু একটি সংখ্যা শনিবারেও বেরিয়েছে)। 
কোনোক্রমেই সোম ও বৃহম্পতিবার নয়। 

নজরুল-সম্পা্দিত “ধূমকেতু” উঠে যাবার ১০ বছর পর “নবপর্যায় সাপ্তাহিক 
ধূমকেতু” প্রকাশিত হয় । এই পর্যায়ের প্রথম সংখা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩১ 
সালের ২২শে অগাস্ট শনিবারে । মনে রাখতে হবে, প্রথম ধূযকেতু”-র সঙ্গে 
পরবতী “ধৃমকেতু' পত্রিকার কোনো সম্পর্ক ছিলো! না । যদিও নবপর্যায়ের “ধৃম- 
কেতু!র উপরে লেখা থাকতো! “কাঁজী নজরুল ইসলাম প্রবতিত ও পরিচালিত? । 

নব-পর্ধায়ের “ধৃযকেতৃ*র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় ( ১৯৩১, ২২শে অগাস্ট, শনি. 
বার) নজরুল লিখেছিলেন “ধূমকেতুর আদি উদয়স্বতি নামক একটি প্রবন্ধ । 


বাগুল! পত্র-পত্রিক1, সম্পাদক ও লেখক-গো্ঠীর উপর বিপ্লবের প্রভাব ১৭৩ 


সেখানে তিনি লিখেছিলেন “তিমির ভালে অলক্ষণের তিলক রেখার মতই 
€ধৃমকেতুঃর প্রথম উদয় । আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কষ্ন্দু নারায়ণ ভৌমিক আবার ধৃম- 
কেতুকে আহ্বান করিতেছে 1, এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাঁয় যে প্রথম-পর্বের 
ধূমকেতুর সঙ্গে দ্বিতীয়-পর্যায়ের 'ধুমকেতু'র কোনো সম্পর্ক ছিলো না । ঘদিও 
এই ধূমকেতুতে নজরুলের অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়েছিলো! । নবপর্যায়ের 
“ধূমকেতু সাপ্তাহিক হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিলো । 
নজরুল-সম্পাদিত “ধূমকেতু'র জন্য একটি ছবিও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। 
ছবিটি কার ত্বক জান! বায় না কিন্তু পত্রিকার নামের সঙ্গে ছবির বিষয়বস্থ 
সুন্দর খাপ থেয়েছিলো! । একটি জলন্ত ধাবমান ধূমকেতু ভীষণ বেগে ছুটে 
আসছে অঙ্লীম আকাশ বিদীর্ণ করে, যেন কাউকে প্রচণ্ড আঘাতে ধূলিসাৎ করে 
দেবার জন্ত | পত্রিকার জুন্ত নজরুল অনেকের আনীর্বাণী পেয়েছিলেন । সবচেয়ে 
স্বন্দর বাণীটি এসেছিলো! রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে | তার বাণীই হয়ে উঠেছিলো 
এই পত্রিকার আত্মা । বাণ্নীটি এই__ 
কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু 

আয়রে চলে আয়, রে ধূমকেতু, 

আধারে বাধ অগ্নিসেতু, 

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে 

উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন | 

অলক্ষণের তিলক রেখা 

রাতের ভাঙে হোক না লেখা, 

জাগিয়ে দেরে চমক মেরে' 

আছে যারা অধচেতন। 

২৪ শ্রাবণ, ১৩২৯ -_ শ্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর 


দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তখন একটা মন্থরতা এসেছিলো, কেমন 
একটা চুপচাপ ভাব সকল উদ্মাদন! ও উত্তেজনাকে গ্রাস করতে চাইছিলো, কিন্ত 
দেশের অগণিত জনগণ সেট! চাইছিলেন না । হঠাৎ তারা সবিশ্ময়ে 'ধ্মকেতু'র 
পৃষ্ঠায় অনুভব করলেন বহুষুগ সঞ্চিত সেহ উত্তাল উত্তেজন! নির্গমনের বহিমুথী 
বেগ । তাই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই “ধূমকেতু? তাদের হৃদয় জয় করে নিলো । 
এ প্রসঙ্গে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন-__“বিক্রিত সংখা! দিন দিন বেড়ে চলে, 
কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দাদন দিয়ে চলে যায় । কাগজ বেরু- 
বার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের দল অটল! করে, দাড়িয়ে থাকে_হকার কত- 
ক্ষণে নিয়ে আসে “ধুমকেতু”র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়িতে কয়েক- 
মিনিটের মধ্যে ত1 নিঃশেষ হয়ে ঘায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে 


১৭৪ 'অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম ব্তৃতা চলে ।..'জাতির অচলায়তন মনকে অহনিশি এমন 
করে ধাকা মেরে চলে “ধূমকেতু” যে রাজশক্তি গ্রমাদ গণে ।+, 

এই আলোড়ন স্থষ্টি করার মূল কী? মূল ছিল অগ্নিবধী সম্পাদকীয়, নিবন্ধা- 
বলীর মধ্যে । গতানুগতিক সম্পাদকীয় নয় এ সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে নজরুল যেন 
তার লক্ষ্যবস্ততে জগ্নিবান নিক্ষেপ করতেন । নজরুলের লেখ! আগুন ঝরানে! 
কবিতাঁবলী ছিলো! এই পত্রিকার দ্বিতীয় আকর্ষণ। 

“ধূমকেতু? পত্রিকায় “ব্রিশূল' ছন্সনামে নৃপেন্ত্রকঞ্চ চট্টোপাধ্যায় আকর্ষণীয় নানা 
রাজনৈতিক লেখ! লিখতেন । দেশের খবর, খুসলিম জাহান এবং পরদেশী পঞ্জী__ 
এই তিন পর্যায়ে সংবাদ্দকে ভাগ করা হত। মহিলাদের জন্য এই পত্রিকায় “সন্ধা! 
প্রদীপ" নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলে! ৷ “দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে কমিউনিস্ট নেতা 
জনাব মুজফ.ফর আহমেদের অনেক লেখা ধুমকেতু”তে প্রকাশিত হয়েছিলে| । 

এই পত্রিকায় নজরুল ইসলামের লেখা সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ও কবিতা সেই 
ঘুগে ধর্মান্ধ, গৌড়া মুনলমান সমাজকে প্রচণ্ডভাঁবে নাড়া দিয়েছিলো ৷ 'ইসলাম- 
দর্শনঃ পত্রিকায় "লৌকট! মুসলমান না শয়তান ?' এই নামে মুনণী মোহাম্মদ 
রিয়াজুদ্দীন আহমদের একটা দীর্ঘ আলোচনা ছাপা হয়েছিল! ৷ তার কিছু অংশ 
উদ্ধৃতিযোগা “...মুদলমানের উরসেও অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
মুনলমান সমাঞ্জ তাহাদিগকে আস্তারুঁড়ের আবর্জনার ন্যায় বর্জন করিয়াছেন, 
ুতরাং এ যুবক কোন্‌ ছার? ডাকাতের হাতে অস্ত্র, মর্কটের হাতে খন্তা আর 
অকাল কুম্মাপ্ডের হাতে কলম পড়িলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে ।... খাঁটি 
ইসলামী আমলাদারী থাকিলে ফেরাউন নমরুদকে শুলবিদ্ধ কর! হইত বা উ্নার 
মুণ্ডপাত করা৷ হইত নিশ্চয়ই । হতভাগা! আরও লিধিয়াছে “কিন্তু সে দেখলে যে 
বাবা ঘত পেক্লায় দ্বাড় রাখি, আর ওঠ বোস করে যতই পেটে খিল ধরাই ওতে 
আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরশ কাঁপাতে হলে হায়দরী হাক 
ধীঁক। চাই, মারের চোটে শরষ্টার পিলে চমকিয়ে দেওয়া চাই | ওসব ধর্মের ভগ্তামী 
দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না।"' সেইফুগে নিজে মুসলমান হয়ে গৌড়া মুসলমান- 
দের ধর্মবোধ ও আচার অনুষ্ঠানকে এভাবে হায়দরী হীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর 
মধ্যে ধে সাহস ও প্রগতিশীল বুদ্ধির ছাপ মাছে তা অস্বীকার করবার কোনো 
উপায় নেই। 

নজরুল ইসলামের অস্তরঙ্গ সুহৃদ কমিউনিস্ট-নেত! কমবেড মুজফ.ফর আহ- 
মদ চেয়েছিলেন নজরুল “কমিউনিস্ট পাটি" গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হোক। 
কিন্তু নজরুলকে দিয়ে সে প্রত্যাশ! পূর্ণ হয়নি বলে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে একটি 
প্রবন্ধ লিথেছিলেন-_-ণ্সে যে কমিউনিস্ট পাটি গড়ে তোলার চেষ্টা করবে স্থির 
করেছিল তার সেই বিবেককে সে লাল পৌষাক পরে, লাল কালিতে লিখে এবং 
মাঝে মাঝে লাল নিশানের কথা৷ বলে ঠিক রাখছিল 7 


বাউল! পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোষ্ঠীর উপর বিপ্লবের গ্রভাব ১৭৫ 


মুজকফর আহমদ একদ| সেই ক্ষোভের কথা ধধৃমকেতুতেই “দৈপায়নের পত্র: 
শিরোনামায় লিখেছিলেন । *.."ধুমকেতৃ" আমি রীতিমত পড়ছি, কিন্ত সত 
কথ] বলতে কি সমস্ত প্রাণ দিয়ে যে জিনিসটি চাইছি সেইটি ওতে আমি পরি- 
স্ছুট ন্ূপে পাচ্ছিনে ।'.-কৃষক ও শ্রমিকের কথা কখনও ভেবেছে! কি? একটা 
কথা সোজা তোমায় বলে দিচ্ছি, যদি তাদের কথ। না ভাবতে শেখ ভালে 
তোমাকে দিয়ে দেশের কোন সেবাই হবে না। প্রাণ দিলেও না । ওরাই দেশের 
শক্তি । তাদেরকে না জাগালে আত্মবোঁধ না শেখালে তোমার তথাকথিত ভদ্দর 
লোকেরা কিছুই করতে পারবে না, কোনো! ক্ষমতাই তাঁদের নেই, তারা জানে 
শুধু কৃষক শ্রমিকের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে থেতে ।"' 

নজরুল ইসলাম “কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে' আত্মনিয়োগ করুলে 
নিশ্চিতভাবে পার্ট শক্তিশালী হতো । কিন্তু নজরুল ইপলাম কেন সেই প্রত্যাশা 
পূরণ করেননি তা৷ জান! ধায় না । তবে অন্থমান করা যায়, নজরুলের চরিত্র, 
সাচ্চা কমিউনিস্ট হবার উপযোগী ছিলে! না। তার একান্ত বন্ধু অচিস্তাকুমার 
সেনগুপ্ত নজরুলের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন “নজরুলের বিদ্রোহ, 
প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা” ও “দারিদ্রাজয়ী মুক্তপ্রাণের আনন্দ' ও “বিরতিহীন সংগ্রাম'__ 
ইচ্ছা যেমন ছিলো তেমনি সে ছিলো “মাম্মভোলা' ও “দায়িত্বহীন বোচেমিয়া- 
নিজম”-এর মূর্ত প্রতীক ।€ 

কমিউনিস্ট না হলেও তার আগুন ঝরানো! কলম অসাধাসাধন করেছিলে! । 
“বাংলার ঘরে ঘরে ১৯২৮ সাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের ফুলকি ভরা 
নঅরুল কবিতার “সঞ্চিত |." নজরুল-রচনা পুলিশের হাতে বাজেয়াধ হওয়ার 
রেকর্ড সুষ্টি করেছিল, কিন্তু ত্রশের দশক জুড়ে গানের জোয়ার বাংলাকে মাতিয়ে 
রাখল ।”৬ নজরুলের অবদান সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত কমিউনিস্ট 
তাত্বিক ও নেতা! হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন “...কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
নুহ এই মহাভাগ অজন্র গান ছাড়াও লিখলেন উপন্যাস আর নাটক, যার মূল 
নুর বাজল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত অথচ অস্পষ্ট ধুমায্িত 'এক বিপ্লবের নকীবের 
বাঁশীতে ।”" 

সোভিয়েট বিপ্লবের সার্কতায় উদ্ধ,দ্ধ হয়ে ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট আন্দো- 
লন শক্তি অর্জন করছিলে! নজরুল ইসলাম তাতে গ্রতাক্ষভাবে যোগদান না 
করলেও এই “মহাভাগ” কমিউনিস্ট-আন্দোলনের একান্ত স্হৎ ছিলেন। তাকে 
বিপ্লবের 'নকীব? নিশ্চয়ই বলা যায়। সাচ্চা-কমিউনিস্টরা! সাচ্চা থেকেও ভারত- 
বর্ষে আজও বিপ্রব সংগঠিত করতে পারেননি । নজরুল কমিউনিস্ট না হয়েও 
বিপ্রবের 'নকীব' হতে পেরেছিলেন এটা কিছু নিন্দনীয় হয়নি 

পরস্ত, একথ! জনাব মুজফ.ফর আহমদ ও স্বীকার করেছিলেন যে, “১৯২৩-২৪ 
সালে সম্ত্রানবাদী-আন্দোলন আবার যে মাথ! তুলল, তাতে নজরুলের অবদান 


১৭৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্য 


ছিল, একথা বললে বোধ হয় অন্যায় ক$1 হবে ন| 1৮” আর আজ সবাই জানেন 
যে বাউলাদেশের সন্ত্রাসবাদী “যুগান্তর দল, নজরুণ ইসলামের 'ধুমকেতু”কেই 
তাদের মুখপত্র বলে গ্রচার করেছিলো । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুজফফর আহমদের মতো সাচ্চা কমিউনিস্ট নেতা কেন 
নজরুল ইসলামকে কমিউনিস্ট হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং নজরুল তা ন' 
হওয়ায় কেন ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছিলেন? এর জবাব খুঁজতে হলে আমাদের 
অনেক পিছিয়ে যেতে হবে। 

১৯১৮-১৯ সালে নজরুল ইসলাম ছিলেন করাচী সৈন্তনিবাসে । ৪৯ নং 
বেঙ্গলি রেজিমেণ্টের হাবিলদার | নঙ্রুলেব সামরিক ট্রেনিং-এর হাতে খড়ি হয়ে 
ছিলো পেশোয়ারের কাছে নৌশহরাঘ়্ । এইথানেই কর্মরত থাকার সময় নজরুল 
“বাথার দান” নামে একটি গল্প লিখে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন । সেটি মুদ্রিত 
হয়েছিল! ১৯২০ সালের ১৫ই জাচ্ুয়ারীর কাছাকাছি কোনো এক তারিখে 
«বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,য়। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই গল্পের 
নায়ক 'ও প্রতিনায়ক উভয়েরই লাল ফৌজে যোগদানের কথা ছিলো। এই গল্পের 
পটভূমিকায় ছিলো! বাণুচিন্তানের গুলিস্তান, বুস্তান, চমন প্রভৃতি এলাকার উল্লেখ । 
বালুচিস্তানের এ সব জায়গা থেকে সোভিয়েট দেশে পালিয়ে যাবার সম্ভাব্যতা 
বেশী ছিলো বলেই নজরুল তার কাহিনীর স্থান নির্বাচন করেছিলেন এঁথানে। 

গল্পটি আরে! উল্লেখ্য এই কারণে যে মুজফফর আহমদ সাহেবই শী গল্পের 
নায়ক 'ও প্রতিনায়ক উভয়েরই যেখানে 'লালফৌজে” যোগদানের কথা ছিলো 
সেখানে 'লালফৌজ' কেটে “মুক্তি সেবক সৈন্তদের দল” কথাগুলি বসিয়েছিলেন। 
উদ্বোশ্ ছিলো পুলিশের নজর এড়ানো । 

এই সমস্ত কথ] যে সত্য তা জনাব মুজফ ফর আহমদ “কাজী নজঞ্ল ইসলাম 
স্বতিকথা” গ্রন্থে রুশ বিধবী, লাল ফৌজ ও কাজী নজরুল ইসলাঁম' শীর্ষক অধ্যায়ে 
শ্বীকার করেছেন ।* 

মুজধফর আহমদ সাহেব নজরুলের বাঙালী পণ্টনের জমাদার বন্ধু শক্ত রায়ের 
চিঠির দে অংশটি উদ্ধত করেছেন ( পৃঃ ২০৫-০৬ ) তা! থেকে জানা যায় যে, নজ- 
রুল ইসলাম এ সময়ে কতৃপক্ষের নজর এড়িয়ে করাচী সৈন্ঠবাসে রুশ-বিপ্রব 
সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ সাহিতা কিছু ক্ছি আমদানী করতেন ও তাই নিয়ে সোতসাহে 
আলোচন! চালাতেন বন্ধু শু রায় ও আরে কিছু বিশ্বস্ত আপনজনের সঙ্গে । 

নজরুলের জীবনের এই সমস্ত তথা!দি অবগত হবার পর সোভিয়েট-বিপ্লব 
সম্থহ্ে, নজরুলের তীব্র আগ্রহের কথা অবগত হয়ে সঙ্গত কারণেই মুজফ ফর 
আহমদ কাঁজীকে কমিউনিস্ট পাটি ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন । এবং সে আশা 
নজরুল পূর্ণ করেননি বলেই তিনি ক্ষোভ ও হতাশ! প্রকাশ করেছিলেন । যখন 
রশ দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং গৃহযুদ্ধ চলছে ঠিক সেই সময়ে নজরুল 


বাঙল! পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোষ্ীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৭৭ 


ছিলেন রুশ দ্বেশের এক সীমান্তের অত্যন্ত কাছে ফলে বিপ্লবের নান! টাটকা 
খবরের উত্তপ্ত আচ তার মনকে নিশ্চিতভাষেই আশাস্িত করে তুলেছিলো! যে 
বিপ্রবের পথে পরাধীন ভারতবর্ষের শোষণ মুক্তি কি একাস্বই অসম্ভব? তাই 
কমিউনিস্ট হতে ন| পারলেও তার কলম বিপ্রব-এর পক্ষেই ছিলো । 


লাঙ্গল; গণবাণী (১৯২৬-১৯২৮)__সম্পাদক £ মুজফ.ফর আহমদ 


১৯২৬ সালে অবিভক্ত বাঙলাদেশে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের জঙ্মা হয়। 
সেই দলের নাম ছিলো! “রুষক ও শ্রমিক দল' | এই “কৃষক ও শ্রমিক দল ভার- 
তের জনগণের দ্ল। সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন কূষক, কুষিক্ষেত্রের মজুর, গৃহ- 
স্থালীর কাজে নিয়োজিত মজুর, কারখানার মজুর, স্টিমার, নৌকা ও গাড়ি প্রভৃতি 
যানবাহনের কর্মী, কারিগর, ক্ষুদ্র বাবসায়ী, কেরানী, ছাত্র, স্কুলের শিক্ষক ও 
কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতির সমবায়কেই আমরা জনগণ (95525 ) নামে 
আখ্যাত করে থাকি | ভারতবর্ষে এই জনগণের সংখা। প্রায় শতকরা আটানব্বই 
ভন ।”১* 

এই শতকরা! আটানব্ই জন কৃষক ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগঠনের মুখ- 
পত্র ছিল প্রথমে "লাঙল" পরে “গণশক্তি' পত্রিকা । 

১৯৩৬ সালে এই 'কৃষক ও শ্রমিক দল” ( ৬/911675 2180 10585170 
[9 ) “বঙ্গীয় গ্রাদদেশিক কুষক সভার মতে] আরে বড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত 
হয়। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়েহিলো৷ বাকুড়। জিলার পাত্রসায়ের নামক 
স্থানে, ১৯৩৭ সালের ২৭শে ও ২৮শে মার্চ তাঁরথে । সভাপতি পরিষদের সভ্য 
ছিলেন পাচজন £ (১) বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, (২) ডক্টর ভূপেক্জনাথ দত্ত, (৩) সৈয়দ 
আহমদ খান, (8) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও (৫) মুজফ.ফর আহমদ । 

'লাঙল? পত্রিকা ১৯২৬ সালে যাত্রা! শুরু করে আথিক অচ্ছলতার জন্য এপ্রি- 
লের পরে আর প্রকাশিত হতে পারেনি । ১২ই অগাস্ট ১৯২৬ তাঁরথে “গণবাণী” 
প্রথম বেরিয়েছে, আর “লাঙল”, গণবাণীর” সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে । 

বাঙলাদেশে এই ছুটি পত্রিক! রুশ-বিপ্লবের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়ে- 
ছিলো । এই ছুটি পত্রিকা সাহিত্য-পত্রিক1 না হলেও বাঙলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
ক'ছে প্রের“'দায়ী হয়ে উঠেছিলো । বুদ্ধিজীবীদের স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরে- 
ছিলো তীরা সমাজে কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত, াদের শ্রেণীশক্র কে, কাদের কণা আগামী 
দিনের সাহিত্যে বড় করে তুলতে হবে, ভারতবর্ষের কোন্‌ কোন্‌ সর্বনাশ! ব্যাধির 
বিরুদ্ধে আমাদের নিরস্তর সংগ্রাম চালু রাখতে হবে । 

১৯২৬ সালের "গণবাণীতে লেখা হয়েছিলো! “.. রুশের বিপ্রবের ফলে সমগ্র 
জগতে একট। গণ চৈতন্তের লক্ষণ দেখ! দিয়েছে । যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ে- 


১৭ 


১৭৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


লিজমের যে শক্তি ছিল সে শক্তি এখন আর নেই । ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ে- 
লিজমের পদানত হয়ে আছে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দেশীয় ধনিক বণিকদের 
হাত করে দেশের জনপাধারণকে নির্দয়ভাবে শোষণ করছে । এই শোষণের হাত 
এড়াবার জন্ত আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হবে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা! লাভ 
করা।-- কংগ্রেস, ইম্পিরিয়েলিজমের সঠিত সম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কিছুতেই প্রস্তত 
নয় ।'"-কংগ্রেসের মাথার ওপরে ধারা বসে আছেন তাদের সহিত ব্রিটিশ ইম্পিরি- 
য়েলিজমের একট৷ "আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে । অল ইণ্ডিয়। ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের অবস্থা আরে। শোচনীয় ৷ এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংঘগুলো! শ্রমিকদের 
দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে । 
"এই সকল কারণে একট! নতুন রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে 
পড়েছে । এই দল জনগণের দল, আমরা এর নাম দিয়েছি “কৃষক ও শ্রমিক দল? | 

[ গণবাণী £ ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৬ ] 


“লাঙল' ও “গণবাণী' পত্রিক। দুটিই অবিভক্ত বাঙলার্দেশের প্রথম যুগল-পত্রিক! 
যারা যথার্থ অর্থে কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলো । এই ছুইটি পত্রিকার 
মধ্য দিয়েই অক্টোবর মহাবিপ্রব-এর রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বারবার ঘোষি ত 
হয়েছিলো | দেশের শোষণমুক্তির প্রধান হাতিম্নার ষে দেশের শ্রমিক কৃষকের 
মিলিত সংগ্রাম--একথাও এ পত্রিক। ছুটি আন্তরিকভাবে খিশ্বাস করতো । তাই 
বাঙলাদেশে গড়ে ওঠ। নতুন কমিউনিস্ট “কৃষক ও শ্রমিক দল”-এর মুখপত্র হয়ে 
াড়িয়েছিলো প্রথমে “লাঙল ও পরে “গণবাণী” পত্রিক! | 

২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৬ সালের “লাঙল? পাত্রকায় “কোথায় প্রতি কার 
নিবন্ধে তাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা কর! হয়েছিলো “.. একটিমাত্র জিনিস, কমিউ- 
নিজম, আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষ! করতে পারে । কমিউনিস্টর! মন্তস্তত্ব- 
টাকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় তাঁরা একেবারেই দেয়ন| । 
তাবা ধনিকগণের লোভ লোলুপতার অবসান করে দ্িতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় 
অধিকার অ'য়ও করে, সর্ব সম্পদ ও উত্পাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বণ্টনের স্থব্যবস্থা করে কমিউনিস্টরা জগতে 
স্থায়াশাস্তি আনয়ন করবে ।” [ ল'উল £ ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৬ ] 


'লাঙল' পত্রিকা শ্বল্পগীবী হলেও দূর বিদেশের কোথাও “কোথাও এই পত্রিক৷ 
প্রেরিত হতো । বিখ্যাত প্রবাসী ভারতীয় বিধবী প্রমথনাথ দত্ত ওরফে দাউদ আলী 
দত্তর সঙ্গে 'গণবাণী'র সম্পাদক জনাব মুজফফর আহমদ-এর পত্রালাপ থেকে 
জানা যায় যে “লাঙল: পত্রিক1 বিদেশে বাঁঙালী-বিপ্রবী ও বাঙল1-জানা অভারতীয়- 
দের মধোও বিশেষ কৌতৃহল জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলো । 

একটি চিঠিতে গ্রমথনাথ দত্ত 'লাঙল'-এর সম্পাদককে লিখেছিলেন, “ এ 


বাঙলা পত্র-পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখক-গোষ্ঠীর উপর বিপ্রবের প্রভাব ১৭৯ 


কাগজে প্রকাশিত হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধসমূহ পাঠ করে আমি অতিশয় আনম্থিত 
হয়েছি ।-..লেনিনগ্রাডে আমার ঠিকানায় ছুখানা 'লাঙল, ইতিপূর্বে আপনার! 
পাঠিয়েছেন,...আমার ছাত্ররা আমার বিনীশ্ঘমতিতে সেই ছুখানা 'লাগুল+ পড়তে 
নিয়ে গিয়েছিল । যাক, আমার মনে হয় লাঙল যে শ্রেণীর কাগজ, সে শ্রেণীতে 
ভারতবর্ষে “লাঙল'ই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলে! দেখতে পেয়েছে_ 
অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে ভারতের আস্মোগুপল্ন সম্পদে বঞ্চিত 
সম্প্রদায়ের (2₹০15515.) জাগরণশীল শ্রেগী-চৈতন্তের “লাঙল/ই 
প্রথম মুখপত্র''.”১১ [ ইয়ালটা, দাউদ আলী দত, ১০ই "অগাস্ট, ১৯২৬ ] 
এই চিঠির প্রত্বাত্বরে “গণবাণী'র সম্পাদক মুজফফর আহমদ লিখেছিলেন, 
«...আমাদিগকে যেতে হচ্ছে চলতি ধারার বিপরীত দ্রিকে, যাক, আমাদের কাজ 

যতদিন পারি আমর। করে যাব। তারপর য৷ হয় তা ভবিষৎ দেখে নেবে ।”১২ 
[ সম্পাদক গণবাণী, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ ] 


সংহতি 2 সম্পাদক মুরলীধর বন্থ [ ১৯২৩ (বাংলা ১৩৩০), বৈশাখ, ১৯২৪ এ 


'লাঙল' পত্রিকার উতিহানিক ভূমিকা পালন ও গুরুত্বপূর্ন ব্রতী হতে দেখে 
একদিন প্রবাসী-বিপ্রবী দাউদ 'আালী দত 'লাওঙ্গ” পত্রিকাকে “ভারতের আত্মোৎ- 
পন্ন সম্পদে বঞ্চিত সম্প্রনায়ের (1:915021$20) জাগরণণীল শ্রেণী-চৈতন্তের প্রথম 
মুখপত্র” বলে ঘোষণা করেছিলেন । 

কিন্তু প্রমথনাথ দত্ত (দাউদ আলী দত্ত) জানতেন না! যে 'লাঙল'-এরও আগে 
শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রথমতম মুখপত্র হিসেবে মাত্মপ্রকাশ করেছিলে! “সংহতি 
পত্রিক1 ৷ দাউদ আলীর কাছে “সংহতি” পৌছলে লালের সম্মান তিনি “সংহতি'- 
কেই দ্রিতেন। 

এই পত্রিকা সম্বন্ধে “কল্লোলবুগের' অন্যতম লেখক 'মচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত 
লিখছেন “ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ছুটি মাসিক পত্রই ( কল্লোল ও নংহতি ) একই 
বছরে একই মাসে একসঙ্গে জন্ম নেয় । ১৩৩০, বৈশাখ | “কল্লোল? চলে প্রায় 
সাত বছর, 'আর “সংহতি” উঠে যায় ছু”বছর না পুরতেই ।...“সংহতি” কি? সংহতি 
তো শিলীভূত শক্তি । সংঘ, সমূহ, গণগোষ্ঠী | যে গুণের জন্য পরমাণু সমূহ জমাট 
কাধে, তাই তো! সংহতি। আশ্চর্য সেই নাম। "আশ্চর্য সেই নামের তাৎপর্য । 
. আজকের দিনে অনেকেই হয়তো! জানেন না, সেই “সংহতি'ই বাঙলাদেশে 
শ্রমজীবীদের প্রথমতম মুখপত্র, প্রথমতম মাসিক পত্রিক]। সেহ ক্ষীণকায় স্বল্লায়ু 
কাগজটিই গণ জয়যাত্রার প্রথম মশালদ্ার ৷ “লাঙল, “গণবাণী”, 'গণশক্তি'_ একা 
এসেছিল অনেক পরে । “সংহতি'ই অগ্রনায়ক 1১৩ 

মুরলীধর বস এই পত্রিকার সম্পাদক হলেও এর প্রাণপুরুষ ছিলেন জীতেন্ত্র- 
নাথ গুপ্ত নামে “অমুতবাজার পত্রিকার” এক প্রেসকর্মী যিনি পঞ্চাশ বছরেই 


১৮০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


ছাপাখানার বিষাক্ত টাইপ আর কদর্য কালি থেটে থেটে কঠিন ব্যাধি কবলিত 
হস্তে নিজের জীর্ণ বাঁড়ির একটি ছোট্ট ঘরকেই “সংহতি” পত্রিকার দপ্তরে পরিণত 
করেন অদম্য উৎসাহে । শ্রমজীবীদের সুখী ভবিষ্বতে বিশ্বাসী এই রোগাক্রান্ত 
স্বপ্লাভিলাষী মাহুষাটর কথা আমাদের আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত । 

এই জীতেন্দ্রবাবু একদিন চলে আসেন বিপিন পালের বাড়িতে । ক্র ছেলে 
জানাঞ্জন পালের সঙ্গে পরিচয়ের সুত্র ধরে । 


বিপিন পাল বললেন, “কি চাই ? 
শ্রমজীবীদের জন্ঠ বাঙলায় একট! মাসিকপত্র বের করতে চাই | এমন প্রস্তাব 


শুনবেন বিপিনচন্দ্র যেন প্রত্যাশা করেন নি, তিনি মেতে উঠলেন। তিনি বলে 
উঠলেন £ নিশ্চয়ই । দৃণ্ডে বের করুন, আর কাগজের নাম দিন “সংহতি” । 

'- প্রথম সংখ্যার প্রথমেই কামিনী রায়ের কবিত। “নিদ্দ্রিত দেবত! জাগো” । 
সেই সঙ্গে বিপিন পাল ও পাঁচকড়ি বন্য্যোপাধ্যায়ের গ্রবন্ধ | জ্ঞানাঞ্জন লিখলেন 
“সংহতির'র আদশ নিয়ে ।-..আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে আশীর্বাণী পাঠালেন, 
তার বাউল! অন্বাদ ছাপা হলে! পত্রিকার প্রচ্ছদে | আর রবীন্দ্রনাথ ? এক পর- 
মাশ্চর্য সন্ধ্যায় পরম অগ্রত্যাশিতভাবে তার এক অপূর্ব প্রবন্ধ এসে পৌছলে!। 
সেই প্রবন্ধ ছাপা হলে! জ্যেষ্ঠর সংখ্যাতে ।-..নারায়ণ ভট্টাচার্য গল্প পাঠালেন, “দিন 
মজুর” | শৈলজ! ( শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ) তার মুক্তোর অক্ষর সাজিয়ে লিখে 
পাঠান গল্প । নাম থখুনিয়ারা” 1...“বাঙালী ভাইয়া' নাম দিয়ে শৈলজার-.-উপন্তাস 


বেক্কতে লাগল “সংহতি”তে ।১৪ 


৮ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাল! সাহিত্যে 
অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 


১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে সোভিয়েট-বিপ্রব ঘটার পর থেকেই 
সারা বিশ্বে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিলে! । ভারতবর্ষে ও সেই 
সঙ্গে অবিভক্ত বাঙলাদেশে বিভিন্ন স্তরে সে প্রভাবের মোটামুটি একটি প্রতিহা- 
দিক ও তথ্যভিত্তিক বিবরণ দাখিল করার আস্তরিক চেষ্টা কর! হয়েছে । সে 
বিবরণ নান। কারণেই কৌতুহল উদ্দীপক, প্রেরণাপ্রদ্ধক ও ইতিহাসে নথীবদ্ধ 
হবার যোগা । 

যদিও প্রথম বিশ্বমহাযুগ্ধ ও বুদ্ধোত্তর ভারতবধে যুদ্ধকালীন নান! দমনাস্ত্রের 
জ্বালায় সে সময়ে সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র পত্রিকাগুলি ছিলে! বিশেষ সাব- 
ধান। সোভিয়েট-বিপ্রব সন্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ সাংবাদিক বা রাজনৈতিক- 
দের পক্ষেও সহজসাধা ছিল না । তবু বাঙালির ইতিহাস সচেতনতা, সাংবাদিক 
সতত! ও দুঃসাহস নান! সুত্র থেকে থবর সংগ্রহ করে অক্টোবর-বিপ্রব, লেনিন ও 
বলশেভিকবাদের যথার্থ মুল্যায়ন করার এঁকাস্তিক ও অনলস প্রচেষ্টা চালু 
রেখেছিলো! । 

বলাই বাছুলা তাদের এ প্রচেষ্টা বার্থ হয়নি। নবজাগ্রত সোভিয়েট-প্রজা তম্ত্ 
সম্বন্ধে বাগুলাদেশের জনগণের মধ্যে কৌতুহল ও আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিলে!। এ 
বিষয়ে সংশয়ের কোনে! অবকাশ নেই । 

“কিন্তু ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে যাদের সে বিপ্লবে সর্বাধিক আকৃষ্ট হবার 
কথা তার! কারা এবং কোথায় ছিল ? বল! যেতে পারে তারা! মুখ্যতঃ ভারতের 
স্বাধীনতা! সংগ্রামের বিপ্লবী দল, আব তাদের নেতা ও কর্মীর! অধিকাংশই তখন 
হয় কারাকুদ্ধ নয় অস্তরায়িত বন্দী, কেউ কেউ পুলিশের তাড়নায় অজ্ঞাতবাসে 
প্রায় নিশ্চিহ্ন, অথব! মথদুর বিদেশে নির্বাসনে প্রায় বিাঁচ্ছন্প। এক বাংলাদেশেই 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৮৩ 


সে সময়ে প্রায় ৪ হাজার যুবক রাজবন্দী, তাদের বৈপ্লবিক আয়োজন বার্থ হয়েছে, 
তারাও তাই বিপর্যস্ত, স্পষ্টরূপে সোভিয়েত বিপ্রবকে জানবার, বুঝবার স্থযৌগ 
থেকে তারাই বর্বাধিক বঞ্চিত।...সোভিয়েত বিপ্রবে উৎসাহিত হবার কথা 
শ্রমিক শ্রেণীর ও কৃষকদের । কিন্তু ভারতে তখনো শ্রমশিল্লের শৈশবাবস্থা, শ্রমিক- 
শ্রেণী অসংগঠিত, আর শোষিত বিক্ষুব্ধ কৃষক সাধারণ প্রায় বহির্জগতের সংবাদ 
বঞ্চিত । . 

বোঝা প্রয়োজন, শাসকপক্ষের বাধা ছাড়াও এদেশের বিপ্লবীদের নিজেদেরও 
আভ্যন্তরীণ বাধ! ছিল--বৈদদেশিক শক্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা স্বাভাবিক, উৎকট জাতী- 
যতাবাদ সোভিয়েত আন্তর্জাতিকতায় সন্ধিহান হবার কথা, আর ভারতের বিপ্র- 
বীদের গীতা ও ধর্মনীতিতে অতাধিক আগ্রহ মোভিয়েত নিরীশ্বরতাবাদ ও সহজ 
নীতিবোধের প্রতি বিরাগগ্রন্ত হত । এই সব বাঁধা সন্কেণ তারাই ধুগাবর্তনের 
উদগাতা৷ হবার কথা, বিপ্রবী গণলংগঠনের প্রয়োজনও তাদেরই অনুভব করবার 
কথা । সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবী ভূমিকা অশ্টধাবন করাও তাদের পক্ষে 
অনিবার্ধ। 

১৯১৮ থেকে -৯৩৯, বিশ বছরের মধ্যে বাংলার বিএবী চেতনায় ও আন্দো- 
লনে এ পরিবর্তনহ ঘটে । গুপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিপ্রধী চক্র থেকে বাংলার বিপ্লবী 
আন্দোলনের এই শ্রামক কুষক বুদ্ধিজীবীর বিপ্রবী আন্দোলনে পরিণতিলাভ বিংশ 
শতীব্দীর ভারতের ও বাংলার রাজনৈতিক হাতহাসের একটা বিশেষ অধ্যায়।*১ 

বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্বিকের এ বিশ্লেষণ যে কতথানি অভ্রান্ত ও এতিহাসিক 
তা এই গ্রন্থের পৃর্বাপূর্ব অধায় গুপিতে তত্ব ও তথাগতভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা 
হয়েছে । এবং সেই সঙ্গে দেখাবার চেষ্ট1! করা হয়েছে থে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ 
হবার পুব পর্ষস্ত ক্টোবর-মহাবিপ্রবের প্রভাব বাউল।-সাহিত্যের বুদ্ধিজীবী মহলকে 
কতটা অন্রপ্রাণত করে বাঙলা সাহিত্যে তার ছায়াপাত ঘটাতে কৃতকার্য হয়ে” 
ছিলো! । বলাবানুল) সে প্রভাব ব্যাপক ও সদর প্রসারী হয়নি। 

কিন্ত ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে রেডিও মারফত জান! গেল যে 
“মেইদ্দিনই ভোর রাতে অতকিতে িটলার বাহিনী অভূতপূর্ব অস্ত্রসমাবেশ নিয়ে 
সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করেছে 'আর আচমক! আঘাতে লালফৌজকে নিদ্রারুপ 
ক্ষয়ক্ষতি এবং পশ্চাদপসরণের গ্লানি সহা করতে হয়েছে । এই আকন্মিক ও 
পরাক্রান্ত ফ্যাশিস্ট ভাগ্ুবের সংবাদ জগতকে স্তম্তিত করেছিল, আর আমাদের 
মনের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল সোভিয়েট ভূমি সম্বন্ধে নূতন এবং একান্ত 
আত্মীয় এক মন্ুভূতি | মনে আছে খবর শুনেই যোগাবোগ করি আমার তথন- 
কার দুই নিকটতম বন্ধু ও কমরেডের সঙ্গে স্সেহাংশু আচার্য ও জ্যোতি বন্থু। 
স্থিরকরি সেদিনই সোভিয়েট স্ুহৎ সমিতি (0101611050£ 0০ 9০166 
007190, চ.ওন্.) নামে সংস্থা গড়ীর জন্ত কমিটি খাড়া করা যাবে, আর চেষ্টা 


১৮৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


করা হবে অবিলগ্ে সোভিয়েটভমি বিষয়ে গ্রন্থ, পুস্তিকা, পত্রিকা প্রকাশ, প্রদর্শনী 
ইত্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে। সর্বজনপ্রিয় ডক্টর ভূপেন্্রনাথ দত্ত হলেন সভাপতি, 
শ্গেহাংশু এবং আমি সম্পাদকের ভার নিলাম, বন্ধবান্ধবদের নিয়ে সেইদিনই 
বৈঠক বসল ।৮২ 

সোভিয়েট ভূমির উপর হিটলারের ফ্যাশিস্ট বাহিনীর আক্রমণ বিছাৎগতিতে 
ইতিহাসের চাকাকে সুদর্শন-চক্রের মতো ঘুরিয়ে দিলো । সমগ্র ভারতবর্ষ তো 
বটেই সমগ্র বিশ্বের বিবেক চারপাশ থেকে বজ্বের মতো] গর্জে উঠলো । অমিত 
মনোবলের অধিকারী লাল ফৌজ-এর আসল পরিচয় তখন আমরা? জানতাম না, 
ফ্যাশিস্ট হিটলারও জানতেন ন1। পৃথিবীর প্রথম সমাজতাস্ত্রিক-বিপ্লবের অমৃত 
ত্বাদদ যে রুশ-জনগণকে অজেয় করে গড়ে তুলেছিল! বিপ্রবোত্তর এই কয়েকটি 
বছরে, তা অবশ্ব জান! গেলে কিছুদ্দিন পরেই, যখন লাল-ফৌজের পাণ্টা মারে 
ফ্যাশিষ্ট বাহিনীর নাভিংঃশ্বাস উঠলো । আর ঠিক তথন থেকেই বিশ্বজুড়ে গবেষণা 
শুরু হলো কিভাবে এত ভ্রুত এক বিপ্রব-জাত নবজাতক রাষ্ট্র পৃথিবীর হিংশ্রতম 
শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করছে । তখনই রুশ-বিপ্রব, মার্কসবাদ, সমাজবাদ, 
ইত্যাদি বিষয়ে বিস্ৃতভাবে সবকিছু জানবার আগ্রহ সবার মনে জাগ্রত হলে । 
বাঙল! সাহিতোও, এই পর্যায়ে, এক নতুন যুগের স্থব্রপাত ঘটলো । 

কিন্তু সোভিয়েট-ভূমির উপর হিটলারের আক্রমণ যে সেদিন বিশ্বের শেষ্ঠ 
মনীষাদের ভয়ংকরভাবে বিচলিত করেছিলো! তাঁর অজন্র প্রমাণ আছে । সোভি- 
য়নেট গ্লীতি থেকে নয়-_মানবতা, সভ্যতা বিপন্ন বলেই সেদিন তারা রুশের পক্ষে 
এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছিলেন । কিছু উদাহরণ দেবে! । 

কলকাতায় সদ্য স্থাপিত “সোভিয়েট সুহ্ৃৎ সমিতির' পক্ষ থেকে “স্থরেশ 
গোস্বামী তখন গেলেন শাস্তিনিকেতনে- রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, 
কিন্তু তার আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশী । কবি রাজী হলেন 
সৌভিয়েট-মুহৎ-সমিতির পৃষ্ঠপোষক হতে, তবে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে 
ইংরেজ নিজেদের স্বার্থে সোভিয়েটকে সাহাধ্য করবে বলছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস 
কোর না! ওদেও, তোমরা কমুনিস্টরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গা! টিলা দিয়ো! ন1। 
.-'সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়!র পর ছয় সাত সপ্তাহের বেশি তিনি বাচেন নি। 
শেষ রচনাগুলিতে (যেমন 51681801 7২901)0075-কে লেখা চিঠি ) সাম্রাজ্য- 
বাদ বিষয়ে তার অভিশাপ বধিত হয়েছিল, আর সবাই তে! জানি মৃত্যুশয্যায় 
শুয়ে কেবল জানতে চাইতেন যুদ্ধের খবর, বলতেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ-এর 
মতো! অন্তরঙ্গ সহচরকে যে সোভিয়েট কথনো! হার মানবে না ।”৩ 

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক রোর্ম৷ রোলার কথাই প্রথমে বলা উচিত। 
তিনিই বাইরের জগতের সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সবপ্রথম রুশ-বিপ্রবের 
বন্দনা গেয়েছিলেন । বিপ্লবের বহু পরেও যখন দেশে দেশে বুদ্ধিজীবীদের মূখ 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিতো অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৮৫ 


আর কলম থেকে কটুক্তি বিত হচ্ছে--সোভিয়েট-পরিকল্পনার কল্পিত অনাচার 
ও বার্থতা নিয়ে যখন নানাদিকে বিদ্বেষ ও বিজ্রপের ঝড় উঠেছে, রোর্ল। সেই 
সুঢ় কোলাহলে তাঁর ক মেলাতে পারেন নি। রোল! বলেছিলেন, “076 
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সোভিয়েটকে হূর্বল করার জন্য যখন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত শুরু হয়েছিলো 
এবং বাতে অনেক লেখক সাংবাদিকও ঢুকে পড়েছিলেন তখন শঙ্কিত রেলা 
লেখক-সমাজকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন “71795817001 
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আমর! সবাই জানি সোভিয়েট-বিপ্রবের অবাবহিত পরে কয়েক বছর ধরে 
যে ছুর্দিন চলেছিলে! তাকে পরাজিত করার রলদ সে'ভিয়েট পেয়েছিলে! নানা 
দেশের জনতার সমর্থন থেকে | “সোভিয়েটের স্বকীয়-শক্তি ইতিহাসকে দীপা- 
স্বিত করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু জগজ্জনের এই মৈত্রী ও সহায়তার আগ্রহ হল সোভি- 
য়েটের অক্ষয় সম্পদ । সেদিনের বিপন্ন সোভিয়েট ভূমি আত্মবিশ্বাস হারায়নি, 
এই প্রশ্বর্যের অস্তিত্ব আর অজানা ছিল না বলে ।”ও 

জগজ্জনের এই মৈত্রী ও সহায়তার আশ্বাস চীন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ইউ- 
রোপ ও আমেরিকা! থেকে ম্বতঃপ্দুর্তভাবে বন্ধের মতো! গম্ভীর শ্বরে উচ্চারিত 
কয়েছিলে! ৷ 

আমরা! তো! রবীন্দ্রনাথ ও রেলার কথা শুনেছি, এবার গুনি দক্ষিণ আফ্রি- 
কার এক জাত-বিপ্লবী ও 5০40 4601581) 0078:555 0£ 10210051818- 


১৮৬ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 
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দ্বিতীয়-বিশ্বুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে যখন সমন্ত বিশ্বের শোষিত ও 
পরাধীন দ্রেশসমূহের কোটি কোটি মানুষ সোভিয়েট ভূমিতে এক অসম লড়াই 
দ্রেথেছিলো! আর ভেবেছিলে! ঘে এই যুদ্ধে যদ্দি সৌভিয়েটের পরাজয় ঘটে তাহলে 
আমাদের শ্বাধীনত! ও মুক্তির আশ! সুদূরে মিলিয়ে ঘাবে। তাই তখন পৃথিবীর 
ঘেকোনো সুস্থ বুদ্ধিজীবী সচেতন মান্ষ এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের বুদ্ধি- 
জীবীর1 মনে করতেন “সোভিয়েট আমারও দেশ । হা, একথা আবার বলি, 
ঘর্দিও মাথা থেকে পায়ের নথ পর্যস্ত আমি ভারতীয়, ভারতবর্ষকে আমি ভাল- 
বাসি, আমার দেশের প্রতিটি ঘাসের ডগাকে আমি ভালোবাসি, ভারতবর্ষের 
মুক্তির চেয়ে বড়ো কোনো কাঁমন। আমার নেই, তবুও আমি বলব যে সোভিয়েট- 
ও হুল আমার দেশ ।”৮ 

এই ছিলে! দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ চলাকালান ভারতবষ ও অবিভক্ত বাঙল! দেশের 
বহু মান্ুষেরহই মনের কথা । বিশেষভাবে গণতন্ত্র, মানবতাবাদ ও মার্কসবাদে 
বিশ্বাসী বহু মানুষ ও তার্দের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির । এই পবে 
কলকাতাব ধর্মতলা স্রাটের “৪৬ নং" বাড়িটি “হতিহাসে” পরিণত হয়েছিলো । 
মহান্‌ অক্টোবর-বিপ্রব, একটি নবজাতক, আভনব সমাজবাদী-রাষ্ট্র ও তার কোটি 
কোটি মান্গষের করায়ত্ব স্বগভৃমি যেন ফ]াসিস্ট দানবের হাতে নিশ্চিহ্ন না হয় 
সেভন্ব সেদিন ভারতবষে এবং সেই স্জে অবিভক্ত বাঙলাদেশের সচেতন মাছুষ, 
বিশেষ করে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা, দলমত শিবিশেধে ফ্যাসী-বিরোধা নানা 
সংগঠনে নিজেদের যুক্ত করেছিপেন। 

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্নবের প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়ালেও তা হিটলার কর্তৃক 
সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণের পূব পধস্ত ছিলে! নান। [দধাদ্বন্থে, প্রশ্রে, সংশয়ে 
কিছুটা 'অস্পষ্ট, কিন্তু, মূলত প্রশান্ত-হুচক | কিস্তু ১৯৪১ সালের ২২শে জুন 
তারিখে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট ভূমি আক্রান্ত হবার পর এবং 'লালফৌজ” ও 
সাধারণ রুশ নরনারীর মরণপণ লড়াই-এর সংবাদ জেনে বিশ্বমানবের চমক লেগে- 
ছিলো । সগ্ভোজাত একটি সমাজবাদী দেশ বখন গৃহযুদ্ধ, দারিদ্র্য ও হাজারো 
সমস্যার বেড়াজাল কেটে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মুখে তখনই শিকড়শুদ্ধ তাঁকে 
উপড়ে ফেলার ফ্যাসিস্ট-চেষ্টাকে কী অদমনীয় মনোবল নিয়ে রুথছিলে! তা বিশ্বকে 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙুল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়। ১৮৭ 


স্তস্তিত করে দিয়েছিলে! । অথণ্ড বাঙলাদেশের সচেতন মানুষেরা সে্গিন একথা 
বুঝতে তুল করেন নি যে এই "শক্তি একটি জাতির অন্তরে সঞ্চারিত করেছিলো! 
এ ১৯১৭-র বিপ্লব । তাই যথার্থ অর্থে বাঙালী-জীবনের বৃহত্তর অংশে সেদিন 
প্রচণ্ড আলোড়নের কৃষ্টি হয়েছিলো! । আমর! রুশবিপ্রব, বিপ্রবোত্তর রুশ-সাহিতা 
এবং রুশ-সন্বন্ধীয় নানা ব্যাপারে আগ্রহাত্বিত হয়ে উঠেছিলাম । বাঙলাদেশের 
বুদ্ধিজীবীদের বোধের গভীরেও সেদিন নীরবে আরে৷ একটি “বিপ্রব' সংঘটিত 
হয়ে গিয়েছিলো৷ ৷ সেদিনের ফ্যাসী-বিরোধী যে কোনো সংগ্রাম ও সাহিত্য- 
প্রচেষ্টা আসলে ছিলে রুশ-বিপ্রব-বন্দন! ৷ এই পর্ধে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব 
কিভাবে ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রাম ও সাহিত্য-সাধনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিলে! তার 
একটি প্রামাণ্য ও তিহাসিক দলিল এখানে উদ্ধৃত করছি-- 

“ছেচল্লিশ অর্থাৎ ৪৬নং, ধর্মতলা স্্ীটের চারতলার ছোটবড় গুটি চারেক ঘর । 
'আত্তর্জাতিক'-এর পাঠক ও শাস্তি আন্দোলন সম্পর্কে কৌতৃঙলীরা জানেন 
পত্রিকা তথ! “আন্তর্জাতিক যার মুখপত্র থে পশ্চিমবঙ্গ শাস্তি সংসদের ঠিকানা 
৩টি ।"..আসলে ষোলো সতেরো! বছর ধরে'-৪৬ নং এমন সব ভাবনা ও প্রয়াসের 
আধার হিসেবে সক্রিয় যার অস্তত কিছুটা ছাপ পড়েছে সমকালীন বাঙালী মনের 
ওপরে- আমার বিশ্বাস এ দাবি মোটেই অসঙ্গত নয়। 

'"'বুত্ান্ত শুরু করা! যেতে পারে %.০-].বা ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্িটিউট-এর 
কাহিনী দিয়ে। ১৯৪১ সনের গোড়ার দিকে মিশন রো! থেকে উঠে এসে এরা 
আন্তান। গাড়েন ৪৬ নং এ।..'নামে প্রকাশ .০.[. ছিল তরুণদের সংস্কৃতি 
সংঘ।.. উদ্যো/ক্তরা তরুণ হলেও যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিভীষিক1 এবং এ দুই-এর 
নাড়ির যোগ সম্পর্কে বথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিলেন অথচ এ সব ভয়াবহতা সত্বেও 
তারা মানব প্রগতির সম্ভাবনায় আস্থা হারাননি ।..'উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশ কিছু 
কৃতী ছাত্র থাকায় ভ্রাদদের মারফত প্রগতিশীল ভাবধারা সাধারণ ছাত্র সমাজ ও 
তরুণ মহলে ছড়িয়ে যেত অনেকথানি । 

খ্.0.] -এর একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদের দিয়ে নানা বিষয়ে বতু'তার 
ব্যবস্থা কর! । বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক স্ুুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিশ্বাবিগ্ঠ।- 
লয়ের গণিত শাস্ত্র প্রধান অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডিরিক লেভি, অধাপক স্থশোভন 
সরকার, অধ্যাপক নির্মলকুমার বস্তু, অধ্যাপক শাহেদ সোহরা ওয়ার্দিঃ অধ্যাপক 
ব্রিপুরংরি চক্রবর্তী ও আরে! অনেকে । বিতর্ক সভাগুলিও বিশেষভাবেই জমে 
উঠতো! । কারণ হীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, জন কেলাস, 
হুমায়ুন কবীর, নির্মলকুমার বন্থ, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা! অধ্যাপকেবা! 
এতে যোগ দিতেন সোৎসাহে। 

'-“প্ী বছরের (১৯৪১) ২২শে জুন সোভিয়েঙ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ছিটলার- 
বাহিনীর তড়িৎ অভিযান ও তার প্রায় ছ'মাস পরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানী- 


১৮৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


দের অতকিত আক্রমণ দুনিয়ার ঘোরালো অবস্থাকে জটিলতর করে তোলে। 
ফ্যাসিজমের বিশ্বজয়ের সম্ভাবনায় এবং একমাত্র সমাজতাগ্রিক দেশের বিপর্যয়ের 
আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন অধিকাংশ মানব । সে উদ্বেগ যে ভারতবর্ষের তথা 
সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের স্ুবিধা-অন্রুবিধা বিচারের নিরিখেই 
তা বলাই বান্ুল্য । তবু দেশের বুকে ব্রিটিশ আধিপতোর নিদারুণ জগদ্দল পাবাণ 
চেপে থাকায় আমাদের দেশবাসীর আশ্চর্য সুস্থ অনাবিল জাতীয় চেতনাও যে 
সেদিন পর'ধীনতার দুঃসহ জ্বালায় দ্রিগত্রাস্ত হয়েছিল অনেকথানি, এমনকি ফ্যাসি- 
জমের বিপদকে ও ছোট করে দেখার ঝেঁকও যে দেখ! গিয়েছিল কিছুটা একথা 
অস্বীকার করার যে! নেই । দেই জটিল পরিস্থিতিতে বিভ্রান্তি অপসারণ ও সুস্থ 
জনমত গঠনের উদ্দেস্টে গঠিত হয় প্রথমে (১৯১১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ) “সোবিয়েত 
স্থহদ সমিতি” ও পরে (১৯৪২ সালের ২৯শে মার্চ) “ফ্য'সিস্ট বিরোধী লেখক 
সংঘ''..১৯৪৫-এর পর সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নামকরণ হয় 
প্রগতি লেখক সংঘ” । 

...সোবিষ্েত সভ্যত|, তার আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাঙল! দেশের মান্গ- 
ধের তথনও পর্যন্ত পরিচয় ছিল যৎ্দামান্ | 9০৪. 00559103-_ আইনের সতর্ক 
প্রহরা পেরিয়ে আসল খবর খুব অল্পই পৌছত এ দেশে । সাধারণ পাঠকের উপ 
যোগী মালমশলার একান্ত অভাব ছিল। সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল এড়িয়ে 
যে ছু*চারটি বই বা পুক্সিক! এদেশে প্রকাশিত হত তাতে থবর থাকত সামান্যই 
হাজারে! বিরুদ্ৃত! ও কুৎসার তোড়ে তার ভেসে যেত অনেকখানি । রবীন্দ্রনাথের 
রাশিয়ার চিঠি'তেই বোধ হয় সাধারণ বাঙালী সর্বপ্রথম সোবিয়েত সভাতার 
একটি দরদী ছবি দ্রেখলেন আর তারও প্রায় এক দশক পরে হাতে এল স্থরেন 
ঠাকুরের “বিশ্বম'নবের লক্ষ্মীলাভ? । 

একে এক বিপুল অপরিচয়, তার ওপর তখনকার যথেষ্ট বিরূপ আবহাওয়ার 
মুখে সেদিন “সোবিয়েত সুহৃদ সমিতি' বাল! দেশের মানুষের কাছে সোবিয়েতের 
প্রকৃত রূপ তুলে ধরার পণ নিয়ে কাজে নামে । এই কাজের গুরুত্বের অন্্পাতে 
ঠিক কতটা সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল সেদিন তাঁর নিল হিসেব কষা আমার 
সাধা নয়। তবু অসংশয়ে বলতে পারি যে ছোটথাঁটে। ঘরোয়! বৈঠক থেকে শুক 
করে বড় বড় জনসভায় সোবিয়েত প্রসঙ্গ অবতারণা, গ্রস্থপুন্তিকা, নানারকম 
সংকলন ও পত্তিকাদি প্রকাশ, সোবিয়েত জীবন বিষয়ক পোস্টার বা ফিলম 
প্রদর্শনী গ্রভৃতির মারফত সমিতি সেদিন নির্ভীক পথিকৃতের কাজ চালায় ।""" 
সেদিনকার জটিল অবস্থাতেও সোবিয়েত নুহ্বদ সমিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বেশ 
কিছুটা দাগ কাটতে পেরেছিল তার কারণ একদিকে ভারতবানীর গভীর গণ 
তান্ত্রিক চেতনা ও অন্যদিকে কিছু মহাপ্রাণ নেতা ও কর্মীর অশ্রান্ত, আন্তরিক 
গ্রচে্ী । এদের মধো সত্মন্ধ চিত্তে প্রথমেই শ্বরণ করি ডঃ ভূঁপেজনাধ ছত, 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙলা সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৮৯ 


সতেন্্রনাথ মন্ুমদার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ম্াশয়েদের নাম ।-"'ডঃ ভূপেক্তরনাথ 
ঘবত্ত বার্ধক্যের পিছুটান হেলায় উপেক্ষা করে তখন শুধু জনসভায় নয়, পাড়া 
প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন ফাসিজম বিরোধী ও সোভিয়েত সুহৃদ 
সমিতির বাণী নিয়ে । জলত্ত দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা ও সোবিয়েত সৌহার্দের 
পরম মিলন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সেদিনকার তৎপরতায় |...» 

এই “সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি” সেদিন অবিভক্ত বাঙলাদেশের রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঝড়ের উন্মত্ততা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো । 
সমাজের সর্বস্তরে ফাসিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল! সমাজতন্ত্র ও 
সাম্যবাদের প্রতি তাদ্দের আন্কগত্যকে এবং সেই প্রসঙ্গেই তাদের ফিরতে ভয়ে- 
ছিলে! বারবার রুশ-বিপ্রবের ইতিহাসের মধ্ো, রসদ আহরণ করতে হয়েছিলো 
কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক মার্কনবাদ, লেনিনের দূরবৃষ্টি ও সাংগঠনিক দক্ষতা ও 
সমাজবাদী সাহিত্যাদর্শ থেকে । 

তার পরিণামে %.০]. “একেবারে শেষের দিকে নিজেদের লেখা ছু” একটি 
গান গাওয়াও শুরু হয়েছিলো । কিন্তু সনসাধারণের সামনে জনসভার একটি 
বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে স্বরচিত দেশাত্মবোধক ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী গান গাওয়ার 
রেওয়াজ প্রবর্তন করে সোবিয়েত সুহৃদ সমিতি ।...দেই আগুন (সুরের ) 
ছড়িয়ে গেল সবখানে । শুধু জনসভায় নয়, শুরু হপ পথে ঘাটে, ভ্রামে বাসে 
( আবু তারও পরে পল্লী অঞ্চলের বাজার হাটেও) গান গাওয়ার পালা। সম্বল 
স্ুভ্ভাষের (স্থৃভাষ মুখোপাধ্যায় ) 'বজকণ্ঠে তোলে আওয়াজ” ও আরো! ছু'-চারটি 
কারে! হাতে লেখ। গান ।...আর বিনয় রায় বা দেবব্রত বা জ্যোতিরিক্ত্র মৈত্র 
থাকলে বাস্ত পথচারীরাও ভীড় করে আসতেন মনে পড়ে । পরে গান ও অভি- 
নয়ের ভার প্রথমে “ফ্যাসিস্ট ৰিরোধী লেখক সংঘ এবং তারপর “গণনাটা, 
সংঘের ওপর বর্তায় ।”১* 

“ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘে”র জন্ম ১৯৪২ সালে । এর আগেও অবশ্ত 
ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের একটি শাখ ছিল বাঙলাদেশে ।'-.কিন্ক সাংগঠ- 
নিক ছুর্বলতার দরুণ এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি নিশ্তেজ হয়ে পড়েছিল একেবারেই । থে 
ঘটনাটিকে উপলক্ষা করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটল সেটি €চ্ছে দেশী ফ্যাসিস্ট ঘাত- 
কদ্ধের হাতে ঢাকার তরুণ লেখক সে'মেন চন্দের 'অপমুত্তা (৮ই মার্চ, ১৯৪২ )। 
& মৃত্যু সেদ্দিন গভীরভ'বেই নাড়া দিয়েছিল বাঙালী লেখকদের | & হতাঁকাণ্ডের 
গ্রতিবাদন্বরূপ ২৮শে মণ্চ তারিখে যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হল তাতে যোগ দিয়ে ব'ঙালী লেখক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ সম্মেলনের সভা- 
পতিত্ব করেন । আর ধারা এতে যোগ দ্রেন তার মধ্যে শ্রম $ুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীবুদ্ধ- 
দেব বস্ত্র, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, &। বিঞু দে, জনাব আবু সইপ আইয়ুব প্রভৃতির 
নাম মনে পড়ছে । অ'র গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্ত্রনাথ মুখো- 


১৯০ 'অক্টোবর-বিপ্লব ৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


পাধ্যায়, হিরণকুমার সান্ধাল, স্বর্ণকমল ভদ্টাচার্ধ, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 
অরুণ মিত্র, বিজন ত্টরাচার্য, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল প্রভৃতি ধারা এর 
আগের থেকে প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁর! “ত ছিলেনই 
সম্মেলনে | এই সম্মেলন থেকেই জন্ম হল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের: .*৮১১ 

এই “সংঘ” সেই সময় আয়োজন করেছিলেন নিয়মিত সাহিত্য-বৈঠকের । 
নিয়মিত প্রতি বুধবারে এই বৈঠক বসতো বলে এর নাম দেওয়া! হয়েছিল, “বুধ- 
বারের বৈঠক" | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংঘের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, পলেখক সংঘের খুঁটিনাটি কাজ, এমনকি হিসেব- 
পত্রের মত নীরস ব্যাপারে তারাশঙ্করবাবুর কীছ থেকে তখন সৎ পরামর্শ আসত 
'শজন্ন-".কিন্ত এক মানিকবাবু বাদে হারাশঙ্করবাবুর মত সক্রিয় সভাপতি আর 
আমাদের কপালে জোটেনি । তবে স্বভাবতই গুদের সত্যিকার পরিচয় মিলত 
সাহিতা সভাগুলিতেই | '-সতাই জমজমাট হত তখনকার আলোচন। সভ। 1... 
এসবের ফলে নিশ্চয়ই 'আরো পরিণত হয়েছে তরুণ লেখকদেরু সাহিত্যবোধ । 
কবিতায় বা! 'মারে। সাধীবণভাবে হ্ষ্টিণীল সাহিত্যে সামাজিক বক্তব্য কিভাবে 
প্রকাশ পায়, এর বিচারে ধান্্রিকতার বিপদ কতখানি ও কোথায়, কবিতায় আধু- 
নিকতার লক্ষণ কি, আধুনিক কবিত৷ ছুবোধয কিনা বা কেন, সাহিত্যে বা শিল্পে 
মতাদর্শের বিশেষ করে মারকসবাদী মতাদর্শের স্থান কোথায়, সাহিত্য বা শিল্পের 
ক্ষেত্রে কোন পাটি নির্দিষ্ট “লাইন থাক। সম্ভব ব। উচিত কিনা, বাংলা সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্ভব কোন পথে--এই সব মৌল ও জরুরী প্রশ্নই সেদিন 
ভাবিত করেছিল লেখক সংঘের কার্ধালয় ৪৬ নং ধর্মতলা গ্বীটকে । আর এসবের 
আলোচন! হয়েছিল বাংলাদেশ বাঙালী সমাজ ও বাংল! সাহিশ্োর পষ্ঠপটেই ।৮১২ 

লক্ষাণীয়, এই “আলোচনা” সভা গুলিতে সোচ্চার হয়েছিলো! এই সমন্যাগুলি 

(১) হষ্টিমীল সাহিতো সামাজিক বস্তু কিভাবে প্রকাশিত হবে ? 

(২) ঘাস্ত্রিকতার বিপদ কতখানি? 

(৩) সাহিতো ও শিল্পে মার্কসবাদী মতাদশের প্রয়োজন কতটুকু ? 

(৪) সাছিতো কোনে পাটি নিদিষ্ট “লাইন” গা! উচিত কিনা? 

আমাদের ভুলে গেলে চলবে ন৷ যে, রুশ-মহাবপ্নবের পরে সোভিয়েট-দেশে 
সমাজবাদী সাহতা রচনার জন্ত যে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছিলো ও সমাজ- 
বাদী সাহিতোর একটি কাঠামোর কথ! ঘোষিত হয়েছিলে!, তার লক্ষা ও উদ্দেশ্টের 
কথা স্পষ্ট করে বল! হয়েছিলো-_তার প্রতিক্রিয়! বিশ্বজুড়ে পড়েছিলো! । অবি- 
ভক্ত বাঙলাদেশেও দেহ প্রতিক্রিয়া! সষ্টি হয়েছিলো বলেই সেপ্দিন বাঙল| দেশের 
শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমন্বয়ে গঠিত “ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের আয়োজিত 
সাছিতা সভাগুলিতে এই মৌল প্রশ্নগুলির মীমাংসার প্রয়োজন ভয়ংকর ভাবে 


অনুভূত হয়েছিলো । 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৯১ 


আমাদের মনে রাখতে হবে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় শক্র 'ফ্যাসিজম্ঠকে 
ক্ুথতে বাঙলাদেশের প্রায় সমম্ত লেখক কবিরাই “সংঘের, পতাক তুলে সমবেত 
হয়েছিলেন বলেই একথ। ধরে নেওয়া সঙ্গত নয় যে এরা সবাই মারকসবাদে বা 
কোনো! মার্কসবাদী “পার্টির বশম্বদ অনুচর ছিলেন । মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী 
কোনে! দলের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার চেয়ে তারা মানুষ ও মন্ুষ্বত্বের কাছে বেশি 
দ্বায়বন্ধ ছিলেন-__ একথা বলা বোধ হয় সত্যের বেশি কাছাকাছি । “ফ্যাসিষট 
বিরোধী লেখক সংঘের' প্রতিষ্ঠাতার বিশেষ একটি রাজনীতি ও রাজনৈতিক 
আদর্শের কাছে দায়বদ্ধ এটা জেনেও সেদিন বাঁঙলাদেশের অ-মার্কসবাদী লেখক- 
কুল এই “সংঘ'-এর পতাকার নিচে সমবেত হয়েছিলেন শুধু এই কথা ভেবে যে 
“সংঘ-এর রাজনৈতিক দায় যাই ভোক না কেন হাদের প্রাথমিক দায় মান্নষ ও 
মানুষের সভ্যতাকে রক্ষা করাও বটে । এতে অ-মার্কসবাদ্দী বাঙালী লেখক সমা- 
জের গৌরবই বেড়েছে, মর্যাদার কোনে! হানি হয়নি । 

পরন্ত, সংঘের আয়োজিত “আলোচনা সভা”গুলিতে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
একথ! প্রমাণ করে যে, বে “কাঁনো প্রগতিণীল ও প্রয়োজনীয় সাহিতা- ভাবনায় 
অংশ নিতে তাদের কোনো বাধা ছিল ন!। 

এ প্রসঙ্গে নিখিলবঙ্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সন্ষেণনে' পঠিত, 
সভাপতি ও অপ্রতিদবন্্বী ওঁপন্তাঁসিক গ্রী তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের অন্িিহাষণটি 
বিশেবভাবে উদ্ধতিঘোগ্য | এই অভিভীষণে তিনি বলেছিলেন “***১৯৩০ সাপের 
অব্যবহিত পূর্বে থেকে আমার সাহিতাক জীবনের প্রারস্ত | পাজনীতির ক্ষেত্র 
থেকে সাহিত্যের সীমান্তে পা বাড়িয়্ছিলাম । মনে একটা ক্ষোভ ছিল বাঙলার 
শক্তিমান সাহিত্যিকের দল দেশের প্রাণশত্তির এতবড় একটি রূপময় গ্রকাশকে 
দেখেও দেখলেন না ! [ বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, সপ্ধাসবাদী অন্দোলন, বুদ্ধ 
প্রভৃতিকেই বোধ হয় তারাশঙ্কর বোঝাতে চেয়েছেন_ লেখক 1: গ্রামে গ্রামে 
ঘুরেছি _-আমাদের দেশের ঘাদের ধলে নিন্নতম জাতি তাদের মধো কর্মক্ষেত্রে 
বাস করতে হয়েছে দিনের পর দিন । তারই ফলে এক অকল্পিত সতা ধীরে ধীরে 
উপলব্ধি করলাম । দেখলাম ঘরের মধ্যে মান্তষ পরের মতে! বাস করছে, তাদের 
শতচ্ছিন্ন জীর্ণ গায়ের র্যাপার সতাকার কস্কালসা'র বুভূক্ষু দেহকে ঢেকে রেখেছে 
তেমনি ভাবেই সামাজিক নৈতিক বিধিবাবস্থার আবরণ ঢেকে রেখেছে তাদের 
শ্বকাম ও অহমিক! সর্বস্ব কর ঘ্বণা জঙ্জর মন। তারপর ধীরে ধীরে দেখলাম সর্বত্র 
এই ব্যাধিগ্রস্থ মন, সমাজের সর্বত্তরে, সবত্র । মুক্তির জন্ট মানুষের মাত্মাকে হাহা- 
কার করতে দেখলাম। তদানীন্তন সাহিত্যে তারই প্রতিফলন হয়েছিল। তধু তাকে 
.আমি পূর্ণ ম্য বলতে পারব না । কারণ তাতে মাত্র উপসর্গের সতাই 'আছে-_ 
মূল সত্যোপলব্ধি নেই | ঘর, মানুষের চিরকাম্য নীড়, কবরে পরিণত হল। যে 
ভিত ধ্বংস হয়ে সে ভীত হয়ে সে ধ্বংসের কথা নেই । তাতে ঘর থেকে বেরিয়ে 


১৯২ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


মুক্ত আকাশের নিচে আসার আহ্বান নেই, বরং ঘর কবরে পরিণত হয়েছে বলে 
মাটির গর্ভ কেটে তার মধ্যে বাসের উন্মত্ত আকুলতা আছে। সমস্ত বস্তর প্রতি 
একট! দ্বণ! জর্র মনের আত্মপ্রকাশ আছে_ নুস্থ সবল মনের মুক্ত বায়ু ও উষ্ণ 
মধুর আলোকের প্রতি অনুরাগ বা গ্লীতি নেই।...১৯৩০-এর আইন অমান্ত 
আন্দোলনেও ঝাপ দিলাম । ভাবলাম এই এরই মধ্যে আছে আমাদের কায়মনের 
মুক্তির উপায়। কিন্ত জেলের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘাতে আবার সমস্তায় পড়- 
লাম।...তবে এইটুকু বলব যে, দেখলাম আমাদের একশো বছরের সংস্কার 
আন্দোলন প্রায় বার্থ হয়ে গেছে ।-."মনেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছিল, এই 
উপলব্ধি এবং দৃষ্টির এই নৃতন শক্তির 'আনন্দে জীবনে এল সেই আনন্দ প্রকাশের 
কামনা । বান্গনীতিকে গৌণ করে সাহিত্যকে করলাম মুখ । তারপর এই কয়েক 
বৎসরের মধ্যে দেখলাম পুরাতনকে এক অভিনব রূপে ।-*'দেখলাম ঘর কবরে 
পরিণত হয়েছে- সে এক অনিবার্য পরিণতি | সে অনিবার্ধ তা নিয়তি নয়, ঘরের 
ভিত গাঁথার দোষ । সমাজে দেখলাম 'আদিমতম রুষি সভ্যতার ব্যবস্থা ব্রাঙ্মণা-_ 
সভাতার সংঘাতে, সাম্রাঙ্গাবার্ধী শাসন পদ্ধতির সংঘাতে, পৃথিবীর বণিত সভ্যতার 
শোৌধণে একেবারে বিপর্যন্ত হয়ে গেছে |": অন্তরাত্মা আকুল হয়ে উঠল আমাদের 
কল্যাণের জন্য, আমাদের প্রতিবেশীর কল্যাণের জন্য, আমার গ্রামবাসীর কল্যাণের 
জন্য, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য সমস্য পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম । 
দেখলাম সর্বত্রহ এক অবস্থা, কম আর বেশী। শুধু রাশিয়ার বাবস্থা ভিন্ন। 
পূর্ণ না হলেও এক অসম্পূর্ণ অভিনব শাস্তির ব্যবস্থ। সেখানে গডে উঠেছে । অবশ্য 
১৯৩০-এর পূর্ব থেকেই বাশিয়ার বিপ্লব এবং নূতন বাবস্থা সামাবাদ 'আমাব মনকে 
প্রভাবিত করেছিল । কিন্ত তার মধ্যে ছিল একটা মোহময় প্রভাব । সম্পূর্ণ কূপেই 
সে রোমার্টিক । কিন্তু সে প্রভাব স্থায়ী হয়নি । পরে এই নূতন উপলব্ধির ফলে 
মানুষের পক্ষে বুষত্রম কলাণের আকর বলেই আমি রাশিয়ার বাবস্'কে সর্বোত্তম 
শ্রদ্ধা দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছি 1". আমি দীক্ষিত সামাবাদী নই, আজও আমার 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘ্িধা আছে, আপন! থেকে উপলব্ধি ভিন্ন সে দ্বিধা দূর হবে না। 
মানব কল্যাণের দ্বিক থেকেই আমি সে দিকে অগ্রসর হতে চেষ্ঠা করছি । আজও 
পর্যজ যতকিঢি ব্যবস্থা মাবিষ্কত হয়েছে তার মধ্য এই বাবস্থাই সর্বে"তম 1” 
[ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিভাষণ, পুর্নম্রিত, “অরণি” 
২৫শে ডিসম্বর, ১৯৪২ ] 
ফ্যাপিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ'-এর উদ্ভোগে “সাহিতা বাদে, ভাষ তত্ব, অর্থ- 
নীতি, সঙ্গীত-বিগ্কা বিষয়ক আলোচনাও ৪৬নং-এ যথেষ্ট হয়েছ 1৮১৩ বক্তা ও 
আলোচকদের মধ্যে.'.ডঃ 'ভূপেন্্রনাথ দত্ত, মহাপগ্ডিত রাহুল সাংকৃত্য'য়ন, ডঃ 
মহম্মদ্র আশ্্ফ যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন রাজনীতি নিস্পৃহ অধ্যাপক স্তুকুমার 
সেন, সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ শ্রী স্ুরেশচন্্র চক্রবতীর মতো! মান্ষেরাও 1১৪ 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৯৩ 


বাঙলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রের কিছু কিছু মহারথীকে কখনো! ৪৬নং কাঁছে 
টানতে পারেনি । পারা সম্ভব ছিলো! না। বামপন্থীদের সম্পর্কে তাদের ছিলো 
অনপনেয় অনাত্বীয়স্ঠ ৷ এরা হলেন শরৎচন্দ্র, "বনফুল" ( বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় ) 
ও মোহিতলাল মভ্ুমদার | নানা কারণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কাছে 
টান! যায়নি কিম্বা বলা চলতে পারে কাছে টানা সম্ভব ছিলে! না । আরে এক- 
জন, কবি জীবনানন্দ দাশকেও এই “ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের' সদশ্য বা 
সমর্থক করা যায় নি ।১৫ 

নইলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে স্থকাস্ত ভট্াচার্য ও আরো! তরুণতর 
লেখক কবিদের এই "সংঘ নিজেদের সমর্থনে আনতে পেরেছিলেন । এব 
সকলে যে একে সর্বদা স্বাগত জানিয়েছেন তা নয়, কিন্তু পূর্ণ প্রতাখা!ন কথনো! 
করেননি, মাঝে মাঝে সখ্য বন্ধনে নিজেদের বাধতেও ঝুিত হননি । স্থৃধীন্দ্রনাথ 
দ্রত্তের মতে! প্রথিতবশ|! কবি ও পত্রিকাঁ-সম্পাদদক কোনো! কালেই কমিউনিজমকে 
পুরোপুরি গ্রহণ করেননি । তিনিও ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভা- 
পতি মগ্ুলীতে বসতে কুষ্টিত হনান এবং সেই সভায় সার প্রদত্ত ভাষণটিকে সংঘ- 
এর পান্রকায় ছাপতে দিতেও বাধ! দেননি । কমিউনিজমকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, 
বৈরীভাবে হলেও অভিবাঁদনে ঝুষ্টিত হতেন না ।১৬ 

প্রথমে, “প্রগতি লেখক সংঘ' ও পরে '“ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ' অবি- 
ভক্ত বাঙলাদেশে ফ্যাঁসজমের বিরুদ্ধে থে সবাত্মুক লড়াই ও গরচারে নেমেছিলো! 
ভার ফলে শহরে তো! বটেই স্বর গ্রামাঞ্চলের মানষও 'অনভব করতে আর্ত 
করেছিলে (অস্পষ্টভাবে হলেও ) যে ফ্যাঁসস্টরা মানবতার শক্রু এবং «ই মান- 
বতার শক্রদের সঙ্গেই সোভিয়েট রুশিয়াব ুনগণ এক ভঙ়ঙ্কর সংগ্রামে লিপ্ত । 
ফলে রুশের প্রতি) রূশ জনগণের গ্রতি একটি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব জেগে উঠে- 
ছিলো৷ বাঙলাদেশে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সব এই ফাসিস্ট সাত্রাজাবার্দী 
শক্তিকে বে বাধ! দেওয়া দরকার একথাটিও তাদের অস্তরে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো । 
এবং এই লড়াই-এ যে বিশ্বের সমস্ত সুস্থ মান্তযদের সমর্থন আছে এ সত্যও প্রমা- 
ণিত হতে শুরু করেছিলো । ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট 
পার্টি বে-আইনী অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে মস্ত মিছিলে কলকাঙার পথঘাট 
কাপিয়েছিলো, সে মিছিলের একেবারে সামনে রক্ত পতাকা! ্বন্ধে নিয়ে চলে- 
ছিলেন ছুই ভিন্ন প্রকৃতির বিদ্বান রাহুল সংকৃত্যায়ন ও অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ 
করায় (১৭ 

তাছাড়াও “৪৬নং এ তখন আসত নানা দেশের কম্যুনিস্ট-শুধু ব্রিটেন, 
আমেরিক1 নয়, আসত অন্য বহুদেশ থেকে, আসত নিগ্রো আর গ্রীক আর 
জাপানী আমেরিকান-_ তাঁরা কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ চিকিৎসক, কেউ 
সাধারণ শ্রমজীবী- তাদের একন্ত্রে বেধেছিল সাম্যবাদ, আর তাই অতি সহজে 


১৩ 


১৯৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


ছাদের মেঝেতে 'আসনপিড়ি হয়ে বসার চেষ্টা করে তার! বাংলা 'আর হিন্দী আর 
উদ ইণ্টারন্তাশনাল”১৮ গাইতেন । 

বল! বাছল্য, এই উদ্দীপনার জন্ম হয়েছিলো অক্টোবর-মহাবিপ্রবের মৃত্যুজয়ী 
প্রভাবের জন্ট | বিপ্রব-প্রস্বুত সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের জন্ঠ আন্তরিক ভালবাসা ও 
সেই সোভিয়েট ভূমিকে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের মুখোমুখী দেখে সেদিন দলমত 
নিধিশেষে (কিছু মান্নষ বাদে) প্রায় সব সচেতন বুদ্ধিজীবী চরম শক্রদের বিরুদ্ধে 
সংঘবদ্ধ হবার অশ্গপ্রেরণা লাভ করেছিলো । 

ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি যে “বিশ্বযুদ্ধের স্থচন! করেছিলো তারই অবশ্যস্ভাবী পরি- 
গতি ছিসেবে বাঙলাদেশে দেখা দিয়েছিলো! পঞ্চাশের মন্বস্তর। “সেই দেশব্যাপী 
বিভীষিকার দুর্দিনে মন্বস্তরের বিরুদ্ধে তার সমগ্র শক্তি একাগ্র করে ৪৬নং সেদিন 
সত্যিই এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় সংযোজন করেছিল তার ইতিবৃত্তে । মান্নষের 
বিবেককে জাগ্রত করে নিশ্চে্টতা ও অবসাদ দূর করার সেই প্রচেষ্টা ছিল বহু- 
মুখী। সাহিতোর ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর “মন্বন্তর”১৯» এবং তার ও মানিকবাবুর অসংখ্য 
জলন্ত গল্প, বিষুণবাবু, সুভাষ, স্তৃকান্ত, অবস্থী সান্তালের বহু কবিতা, গোপাল- 
বাবুর স্থুবৃচৎ তিনখণ্ড উপন্তাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, 
সোমনাথ লাঞ্ড়ীর বহু তীক্ষ গল্পের পিছনে তখনকার প্রচণ্ড ভয়াবহ বাস্তবের 
পরেই অন্য যে শক্তিটি সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে এ দুঃসহ বাস্তবের বিরুদ্ধে ৪৬নং-এর 
নিভীক সংগ্রামের প্রেরণ! । তেমনি আবার জয়নাল আবেদীন, গোপাল ঘোষ, 
নীরদ মজুমদার, বথীন মৈত্র, চিত্ত প্রসাদ, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীর তুলিতে 
এবং সুনীল জানার মত আলো চিত্রশিল্পীর ক্যামেরায় সেদিনের ভয়ঙ্কর রূপ চির- 
কালের মত ধরা পড়ে গেছে তার পেছনে ছিল এ একই প্রভাব ।*.৪৬নং এ 
তখন বহু তরুণ শিল্পীর আকা ছবির যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে উপস্থিত থেকে 
তরুণদ্দের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন শ্রাামিনী রায়, শ্রীমতুল বহর মত প্রবীণ ও 
প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীর! ।৮২* 

“..*যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্বে নান! দেশের বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী 
দেশগুলির সাধারণ মান্টষ যে নিভীক ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম চাঁপ্িয়েছিলেন তার 
টাটক1 খবর পৌছতে লাগল ৪৬নং-এ। চীন থেকে ফেরার পথে সমাজতান্ত্রিক মহা- 
চীনের আসম্প অভ্াপয়ের কথা ঘোষণ! করে গেলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
নীডহ্াাম, সাংবার্দিক জগতে স্ট,য়াট গেলডার এবং চীনের আজন্ম নুহৃদ এপস্টাইন। 
মালয় থেকে, বাম! থেকে জাপবিরোধী গেরিলা! বীরের। আনলেন এশিয়ার নব- 
জাগরণের বাণী।-.-বিখ্যাত ব্রিটিশ সাম্যবাদী নেতা ও আক্তর্জ;তিক রাজনীতির 
ক্ষেত্রে স্থপরিচিত “লেবার মাস্থলী, পত্রিকার সম্পাদক রজনীপাম দত্ত ১৯৪৬ সালে 
এইথানেই সাংবাদিক সম্মেলনে শোনালেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিপুল ভারপাম্য 
পরিবর্তনের এবং নতুন ছুনিয়ায় ভার তবর্ধেরও আশ ম্বাধীনতা লাভের অনিবার্ধ- 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৯ 


তার কথা। সারা পৃথিবীর, বিশেষ করে এশিয়া! ও আফ্রিকার মুক্তিকামী মান- 
যের সঙ্গে আমাদের সৌন্রাত্রবন্ধন আরো নিবিড় হয়ে উঠেছিল সেদিন এঘরের 
মাধামে । 


গণনাট্য সংঘ £ 


“অক্টোবর বিপ্লব' থেকে জাত দাষাবাদী প্রজাতন্ত্র সৌভিয়েট রুশিয়া, প্রগতির 
দিকে তার অবিশ্বাস্য অগ্রগতি, সর্বশেষে সেই রাষ্ট্রের প্রতি ফ্যাদিস্ট আক্রমণ 
বিশ্ববাসীর কাছে প্রথমে বিশ্ময়ঃ পরে গভীর সম্তভোষ ও শেষে শোধিত মানুষের 
শেষ আশার দীপটি নিভে যাওয়ার আশঙ্কায় অবিভক্ত বাঙলা! দেশে রুশ বিপ্লবের 
প্রভাবকে নান! স্তরে ছড়িয়ে যেতে দেখি। 

সামাজাবাদী ইংরেজের সষ্ট ভয়াবহ মদ্বস্তরে যখন বাঙলাদেশের কয়েক লক্ষ 
প্রাণ বিনস্ট, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এ্ঁতিহ্ যখন ভয়ংকরভাবে বিপন্ধ তখন এ 
৪৬ নং-এর প্রাণপাত সংগ্রামের যে দ্বিকটি সেদিন দেশের লোকের মন মব থেকে 
বেশি টানে সেটি হচ্ছে গণনাট্য সংঘের কাজ ।...তার সত্যিকারের স্ফুরণ হয় এই 
পর্বে মদ্বন্তরের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে ৷ ধ্বংসকারীতার দিক থেকে বিপুল প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের সঙ্গেই যার তুলনা তার নাচ গান অভিনয়ের লড়াই হয়ত মেশিনগানের 
সামনে ফুঁই ফুলের গান গাইবার প্রস্তাবের সামিল মনে হতে পারে 1”২১ কিন্ত 
রুশ-বিপ্রবের প্রেরণায় উদ্দীপিত “কমিউনিস্ট পাটি” সেদিন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
মেশিনগানের বিরুদ্ধে ধুই ফুলের লড়াইকেই মর্যাদার লড়াই-এ পরিণত করতে 
চেয়েছিলেন । প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যুঁই ফুল দিয়েই মেশিনগানের আগুনে 
গোলাকে সময় বিশেষে রথে দেওয় যায় । 

“...কমুনিস্ট পাটি এ-ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিল। পার্ট-সম্পাদক পুরণচন্দ্ 
মোধীর আগ্রহ ছিল অপরিলীম । ৬1১0 11505 16 21769] 0155 ? বলে মর্মস্পর্শী 
পুস্তিক! সে তখন লিখল, গণনাট্য সংঘের এক সমুজ্জল দল ভারত পরিক্রমা যখন 
করেছিল । বাঙলার যন্ত্রণা আর জীবন প্রতিভাকে একই সঙ্গে সারা দেশে পৌছে 
দিয়ে অগণিত ভারতবাসীর প্রাণকে আকুল করেছিল” ।২২ “দেশের নেতারা যখন 
কারাস্তরালে, হতাশার পাকে পড়ে দেশবাসীর অবসাদ যখন চরমে তখন সমাজের 
বিবেককে জাগ্রত করে, মানুষকে যথাসাধ্য কাজে নামানোর চেষ্টার মূল্য ছিলো 
অপরিসীম । গণনাট্য সংঘ সেই দেশপ্রেমিক কাজেই কোমর বেঁধেছিলেন নিভী ক- 
ভাবে । তাদের কাজের ফলে দেশের মানুষের কল্যাণ হবে এই সহঙ্গ অথচ প্রবল 
অনুভূতি সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিলো প্রত্যেকটি কর্মীকে । তাই তার! অজন্র 
গান বেঁধেছেন, পাল! লিখেছেন আর তাই নিয়ে জলকাদ! ভেঙে যৎসামান্ত সাঁজ- 
লরঞ্জাম ঘাড়ে করে দেশের লোককে গান শুনিয়েছেন, নাচ ও অভিনয় দেখিয়ে- 
ছেন মাঠে মাঠে, পথে ঘাটে, হাটে বাজারে.*'তাদের বক্তব্য ছিল সহজ অথচ 


১৯৩ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা! সাহিত্য 


প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ । তাই সে আবেদন স্পর্শ করেছে মান্নষের মনকে, গণনাট্য 
সংঘকে ও তার কর্মীদের তারা স্থান দিয়েছেন আন্তরে | আর ছোট বড় শিল্পীরাও 
মানবতা ও গণ-সংস্কৃতির এই আবেদনে সাড়া ন! দিয়ে পারেন নি-_ তারাও 
সেদিন গণনাট্য সংঘের দ্িকে ঝুঁকেছেন দলে দলে ।-"মন্বস্তর পর্বে গণনাট্য 
সংঘের যে কীতি সব থেকে বেশি দাগ কেটেছিল মানুষের মনে [ বিশেষ করে 
কলকাতা ও পরে কিছু মফ:স্বল শহরেও ] সেটি হল “নবান্ন” অভিনয় ।'-'এক- 
জন শ্রে্ঠ পরিচালক হিসেবে শস্তু মিত্রের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল রাতা- 
রাতি। স্বয়ং শিশিরকুমারের প্রশংসা অর্জন করেছিল “নবাক্জের 458 
ড/০:০। মুল ভূমিকাগুলিতে শল্তু মিত্র» বিজন ভট্টাচার্য, শোভা সেন, তৃপ্তি 
মিত্র ( তখনও ভাঁছড়ী ), চাকরুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বনু ও সুধী প্রধানের অভিনয় 
ভুলবার নয় ।৮২৩ 

পগণনাট্যের ডাকে সাড়া দিলেন তুলসী লাহিড়ীর মতো! স্থলেখক ও সঙ্জন, 
“দুঃহীর ইমান” নাটকটি মঞ্চস্থ করে যিনি বোধ করি সর্বপ্রথম ব্যাপক নাট্যামোদী 
সাধারণের সামনে তুলে ধরলেন নতুন জিনিস, আর অকু সাহায্য করতে থাক- 
লেন সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে । *৪৬নং-এ এলেন ইতিমধ্যে নাটাজগতে স্বীকৃত দিগিন্দ 
বন্দোপাধ্যায়, দল বেঁধে নাটক করার উন্মাদনায় অংশাদারী করে আজীবন স্বেচ্ছা- 
বন্দী হলেন সেই প্রয়াসে । আর প্রধানত শাস্তি-আন্দোলনের স্থবাদে কিছু 
পরে এলেন নাট্য ও সাংবাদিকতার জগতে প্রতিভাধর শটান সেনগুগ্ডের মতো 
বাক্তি ।',২৪ 


“ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক-সংঘের'_“বুধবারের বৈঠক' 


কলকাত। ধমতল! ফ্ীটের “৪৬ নং,-এ অধিষ্ঠিত “সোবিয়েত স্বহতৎ জমিতি”, 
ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক সংঘ”, “গণনাট্য সংঘ” ও “পরিচয়' পঞ্জিকার দপ্তর থেকে 
বিভিন্ন কর্মযজ্জের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ধ হয়েছিলো! । আমরা কিছু পূর্বে তাদের কমা্ঠ- 
ষ্টানের পুঙ্থান্তপুঙ্খ না হলেও মোটামুটি একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরবার চেষ্ট! 
করেছি । তাতে প্রমাণ করা সহজ হয়েছে বে অবিভক্ত পরাধীন বাঙলাদেশে রুশ- 
বিপ্লবের পরে ও তার প্রভাবে শুধু বুদ্ধিজীবী সমাজ নয়, সমাজের সবশুরের সর্ব- 
বৃত্তির মানুষকে কিভাবে ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে গণ- 
আন্দোলনের জোয়ার তোলার চেষ্টা হয়েছিলো! । এই আহ্বানে বাঙলাদেশের হৃদয় 
যে বহুলাংশেই জাগ্রত হয়োছিলে! তাতে সংশয় প্রকাশ করার অবকাশ কম। 

এবার আসি ৪৬নং-এর বিভিন্ন মংগঠনের সাহিত্য ও সংস্কতি-চর্চার ইতিহাস 
পর্যালোচনায় । 'ফাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ” সেইসময় “বুধবারের বৈঠক নাম 
দিয়ে “সাহিত্য বৈঠক? বসাতেন। এই সভা নিয়মিত প্রতি বুধবারে বসতে! বলে 
এর নাম দেওয়া হয়েছিল “বুধবারের বৈঠক। 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙলা! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৯৭ 


বাঙলাদেশের শ্রুতকীতি লেখক মানিক বন্দোপাধ্যায়, এই “বৈঠকে” পড়ে 
“শোনান তার অসাধারণ ছোটগল্প "হারানের ন'ত জামাই' | সবাই সেদিন এই 
নতুন স্বাদের গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্ুনেছিলেন আর রক্তের গভীরে অগ্ভভব কবে- 
ছিলেন বাঙলা-সাহিত্যের ধীর-অচঞ্চল শোতে মক্ত প্রবিই সমুদ্র-উচ্ছীদের | 

এই «আসরেই, স্থকাস্ ভট্টাচার্য কার সন্ত রচিত “রবীন্দ্রনাথের প্রতি” কবিতা 
কাপা কাপা নরম গলায় পড়েছিলেন-__ 

এখনে! তোমার গানে সহস! উদ্বেল হয়ে উঠি । 

নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি। 
তখন সগ্ঘ সে এসেছে আন্দোলনে । বেলেঘাটার কিশোর ছেলে, সকলের 
প্রিয়, শান্ত চেহারা, শিষ্টভাব কিন্ত ভিতরে আগুন | এই কিশোর কিছুদিন পরেই 
স্থভাষ মুখোপাধায়ের সঙ্গে মিলে কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক “ম্বাধীনত1'-য় ভার 
নিল “রবিবাসরীয় কিশোর সভা"র ৷ কিন্ব শোচনীয় মৃত্যু তাকে অল্পদিনের মধো 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল দবার কাছ থেকে | এই বুধবারের বৈঠকেই ননী ভৌমিক, 
কুন্দ,স, স্থুলেখ! সান্তা প্রভৃতি মনেকে ঠাদের নহুন লেখা পড়ে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। 

“প্রবীণ পবিত্ত গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্্র সেন মহাশয় থেকে শুরু করে বিমল- 
চন্দ্র ঘোষ, সতীনাঁথ ভাছুড়ী ও নরেন মিত্রের মত মধ্যবন্নলীরা এবং 'অমল দাশগুধ, 
মনীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টরোপাপায়, সমরেশ বহ্থ, সিদ্েশ্বর সেনের মত তরুণের 
অনেকেই তখন যৌগ দিতেন এই 'আাসরে । আর বিজন ভট্াচার্ধের “আগুন, 
জবানবন্দী' ও সুপরিচিত “নবান্ন নাটক এবং তুলদী লাহিড়ী, দিগিন্জ বন্দেযা- 
পাধায় ও শল্তু মিত্রের তিনটি নাটকের প্রাথমিক খসড়। (বথাক্রমে “দুঃখীর ইমান”, 
“মোকাবিলা” ও “উলুখাগড়া' ) পড়া হয় ৪৬ নং-এই | 

অন্ঠদেশের বা অন্গ ভারতীয় ভাষ'য় রচিত সাহিতোর প্রতিও ৪৬নং নারাজ 
ছিল না মোটেই। গকি, রল'1, বারবুস, লু-স্থুন, প্রেমচন্দ, ইকবাল প্রভৃতি 
সম্পর্কে আলোচন! ও ক্তাদদের রচন! পাঠ হয়েছে বহুবার 1৮২৫ 

৪৬ নং-এ এসেছিলেন 011০ 12501-এর মতো মরমী লেখক, £1০1) 
[,০15-এর মতো করি এবং রঙ্গনীপাষ দত্তেব মতে! রাজনীতিবিদ-সাংবাদিক । 
১৯৪৫ সাল নাগার্দ এসেছিলেন বহু বছর আমেরিকাবাসী চীনা অধ্যাপক চেন 
হাম সেং, আধুনিক চীনা-সাহিত্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছিলেন ।”২৬ 


“পরিচয়” পত্রিকা :--(১৩৩৮, শ্রাবণ, ইং ১৯৩১) 
প্রথম সম্পাদক : শ্রীস্ধীন্দ্রনাথ দত্ত 


অকমিউনিস্ট কিন্ছ কমিউনিস্টদের সন্বন্ধে শ্রন্ধাশীল বিখ্যাত কবি ন্ুধীন্দ্রনাথ 
বত ১৯৪৪ সালে “পরিচয়'-এর দারিত্ব তুলে দেন কমিউনিস্ট পার্টির হাতে । 


১৯৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


১৯৪৪ সালের জুলাই-অগাস্ট নাগাদ “পরিচয়” পত্রিকার দপ্তর উঠে আসে এবং 
প্রায় বছর তিনেক “৪৬নং, থেকেই প্রকাশিত হয়।...এই নতুন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত 
“পরিচয় পরিচালনার নীতি পরিবর্তনের সুচনা করে “তবে পুরাতনের সঙ্গে 
যোগ পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়নি এর ফলে ।-.. যুদ্ধের সময়ে মাঝে মধ্যে কিছু 
বিদেশী বন্ধুরাও পরিচয়ের আড্ডায় আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই তখন 
ছিলেন সৈনিক যদ্দিও যুদ্ধ পর্বের বেসামরিক জীবনে তাদের কেউ ছিলেন 
সাংবাদিক বা লেখক বা চিকিৎসক অথবা! এ ধরণের অন্য কিছু | এইসব মাকিন 
ও ইংরেজ বন্ধুদের মনে পড়ছে, হাওয়ার্ড ফাস্ট, ক্লাইভ ব্র্যানলন ও এডওয়ার্ড 
স্্ং-এর নাম।”২৭ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরি- 
মগ্ডলে দ্বিধাদন্ব ও নান] সংকটের চোরাবালি থেকে সমন্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা 
এবং কিছু অংশে বুঝি বৃহত্তর জনগণও খুঁজে পেয়েছিলেন জোয়ারের তীব্র স্পর্শ । 
বল! বাহুল্য সে জোয়ার এনে দিয়েছিলো রুশ-বিপ্রব ও পরবশীকালে হিংঅতম 
ফ্যাসিস্ট-বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধরত সোভিয়েত রুশিয়া। দেশে সর্বত্র যে 
কোনে মুখোসের অস্তরালব্তী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর শপথই ঘোষিত 
হয়েছিলে। বারবার । 

আমরা পূর্বোক্ত অধ্যায়ে সেই লড়াই-এর একটি তথাভিত্তিক বিবরণ দেবার 
প্রয়াস পেয়েছি, এবং সেই বিবরণে কলকাতার ধর্মতল! ফ্টাটের ৪৬মং বাড়িটিকে 
ঘিরে যে তৎপরতা ও নান! হৃষ্টিশীল কর্মের হুত্রপাত হয়েছিলো বিশেষ গুরুত্ব 
সহকারে তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। 

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ+-এর “বুধবারের বৈঠকে? ক্ষ্টিশীল সাহিত্যে 
সামাজিক বস্ত কিভাবে প্রকাশিত হবে, যান্ত্রিকতার বিপদ কতথানি, সাহিত্যে ও 
শিল্পে মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রয়োজন কতটুকু, সাহিত্যে কোনে! পার্টি নির্দিষ্ট 
“লাইন থাক। উচিত কিনা এ সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচন! ও বাদ প্রতি- 
বাদের সুচনা! হয়োছলো। 

এই আলোচন! ও বাদ প্রতিবাদের হুচন! অকারণে হয়নি । বাঙল! সাহিতোর 
গৃতাছগতিক ধারায়, অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাবে, যখন নতুন যুগের চিন্তা-ভাবনার 
উদয় হলে! এবং সাহিত্য-সুষ্টিতে ও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তার 
প্রতিফলন ঘটতে থাকলো! তথন নান! প্রতিবাদী কঠস্বর শুনতে পাওয়া! গিয়ে- 
ছিলে।। যেহেতু সেই প্রতিবাদী কণ্ঠের অধিকারীরা কম কেউকেটা ছিলেন না! 
সেহেতু সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা সংশয়, দ্বিধা ও প্রশ্ন জেগে উঠতে আন্ত 
করেছিলে! | তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো! এরকম আলোচনার । এক্ষেত্রে 
ধতিহশালী পত্রিক। 'পরিচয় অতাস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 নিয়েছিলে!। 

বা্ডলা ১৩৩৫ সালেই (ইংরেজী ১৯২৮) প্রথ্যাত লেখক ও সবুজ পত্র- 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১৯৯ 


সম্পাদক শ্রীগ্রমথ চৌধুরী “কল্লোল” পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন “আমি 
কেন নীরব ?”__এই নামে । প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছিণ...ইউরোপের 
বর্তমান সাহিত্যের ঘাড়ে ন'নারূপ-15 তর করেছে তখন আমাদের সাহিত্যকেও 
“879 মুক্ত রাখা অতি কঠিন। প্রথমত আমাদের সঙ্গে কোন সাহিত্যের যদ্দি 
পরিচয় থাকে ত সেই সাহিতাই আমাদের আদর্শ । বিলেতি কাপড় পরে যেমন 
আমরা দেহের নগ্নত। লুকিয়ে রাখি-__বিলেতি মতামত দিয়েও আমর! তেমনি 
মনের নগ্নতা ঢেকে রাখি । আমাদের পলিটিক্সের নব মতামত ত সব ম্যানচেষ্টারে 
বোন! আর সাহিত্যিক মতামত আমরা ইংল্যও, ফ্রান্ম, নর ওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া 
ও ল্যাপল্যাণ্ড থেকে আনদানী করি। এ দুজাতের মতামতের ভিতর এই যা 
প্রভেদ ৷ তারপর-50 নিয়ে নাড়াচাড়! করা অতি সহজ । ওর জন্ত কিঞ্চিত 
বিদ্যাবুদ্ধি ও মান্ষের প্রতি কিঞ্চিত মায়া দয়াই যথেষ্ট । -5700-এর উপর কার্য 
প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবি প্রতিভার কোনই আবশ্টক নেই । আর 11006119]- 
15107, অথবা 99019115109 1৬111109015) অথবা 79.0195100) চ500117150) অথব। 
[,57317150) এসবের ভিতর কোন্টা জিওনকাঠি আর কোনটা মরণকাঠি এবং 
সেই হিসেবে কোন্ট! গ্রাহ্‌ ও কোন্টা ত্যজ্য, তা নির্ভর করে লোকের মেজাজের 
উপর...ঘে কোনো! -520-কে অবলম্বন করা যখন আমর! জীবন সমশ্তার সমা- 
ধানের একমাত্র উপায় মনে করি তখন আমরা ত| প্রচার করতেও কাঁধ্য | -151- 
এর যুগপৎ প্রধান গুণ এবং দোষ এই যে, তা জীবন সমস্যার চুড়ান্ত মীমাংস1। 
কলের পুতুলে দম দিয়ে দ্রিলে সে যেমন অগ্রপশ্চাৎ না৷ ভেবে একদিকে সোজা- 
ভাবে তেড়ে চলে__তেমনি এক একটি -150-এর বশবর্তী হলে আমর! ডাইনে 
বায়ে না ফিরে একট! পথ ধরে সোজা তেড়ে চলতে পারি এই হচ্ছে 1579-এর 
মহাগুণ। অপরপক্ষে $59-এর বশবর্তী হলে আমরা কলের পুতুল হয়ে পড়ি, 
তখন আর মান্তষ থাকিনে, এই হচ্ছে 1570-এর প্রধান দোষ । 
আর সাহিত্যের কারবার মানগষ নিয়ে, কলের পুল নিয়ে নয়। সুতরাং 
বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব আমাদের উপর ভাল কিনা, সে বিষয়েও 
আমার মনে সন্দেহ আছে । লোকে বলে আমরা মান্তষ নই ।-..এ দেশের লোক 
ও তাই হতে চেষ্টা করছে । এ অবস্থায় মানুষ না হতেই কলের পুতুল হয়ে পড়াটি 
কি ছুঃখের বিষয় নয়? আমার বিশ্বাস মানুষকে মান্য করে তোলবার একটি 
প্রধান উপায় হচ্ছে সাহিত্য । ইউরোপীয় সাহিতোর কলের চাপ থেকে আমর! 
তখনই বেরিয়ে যাব ধখন আমরা ধরতে পারব যে সাহিত্যের কোন অংশ £০০- 
ঠা এবং কোন অংশ 1২০-2০৪0। সে বিচার এখন ইউরোপই করছে, 
স্থতরাং তাদের কাছ থেকেই তা আমরা শিখতে পারব ।...মনোজগতে ইউ- 
রোপের ছাড়া কাপড় পরাই আমাদের কপালের লেখা ।” 
[ কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৫৫, পৃঃ ৫৭৬১ ] 


২০০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের এই শ্লেষ ও বিভ্রপে ভরা প্রবন্ধর শ্বাদ অত্যন্ত 
তিক্ত এবং বহুলাংশেই একদেশদর্শা । তবুও প্রবন্ধের সর্ব ফুটে উঠেছে তার 
বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শটি । কোনে! 1927-কে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে 
রাজি নন, রাজি নন কলের পুতুল হতে এবং স্বীকার করতে রাজী নন যে 1510- 
এর উপর কাব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কবি প্রতিভার কেনে। প্রয়োজন আছে 
বলে। এ থেকেই বোঝা যায় প্রগণত, পরিচয় ও ফ্যামিস্ইাবরোধী বামপন্থী বুদ্ধি- 
জীবীদের বুদ্ধি ও লেখনীর উপর প্রমথ চৌধুরীর বিন্দুমাত্র আস্থা! বা ্রন্! ছিগ 
নাঁ। আজ ইতিহাসই বিগর কলেছে কিন্বা করছে ধাদের তিনি 19-এর দম 
দেওয়! পুতুল বলে তুচ্ছ করেছিলেন, কবি প্রতিভাহীন বলে ঘোষণ! করেছিলেন 
তারা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের নিজেদের সম্মানের স্থানটি খুঁজে 
পেয়েছেন । 
প্রমথ চৌধুরী এ ক্ষেত্রে এক] ছিলেন না । তার সাময়িককাঁলে 'মনুরূপ! 
দেবী, নর্ণনীকান্ত গুপু, এবং কিছু অংশে শবতৎচন্দ্র চট্টোপাধায়ও বাঙলা-সাহিত্যে 
নবাগত এই বিপ্রবী টিস্তাধারাকে প্রলন্চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি । আর 
নিষ্পৃচদের দলে ছিলেন “বনফুল” বা! বলাইচঠ'দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মঞ্জুম- 
দার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ।ায় ও জীবনানন্দ দাশের মতো! প্রতিভাধর সাহিত্য- 
সেবীর দল। 
সর্বোপরি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে ষখন জার্মানী সোভিয়েট প্রজাতন্রকে 
নিম্ূল করার জন্য লড়ছিলো অন্যদিকে তেমনি ফ্যাসিস্ট জাপান ভারতের পূর্ব- 
প্রান্তে হান! দিয়েছিলো । কলকাতায় জাপানী বিমান থেকে বোমাঁও বধিত হয়ে- 
ছিলে| | সেই সময়ে ঘরে-বাইরে বাঙালি জাতির শক্রর অভাব ছিলে! না । এদের 
বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে সে যুগের একজন দাহিত্যসেবী স্ুুণীল 
কুমার বস্থ লিখেছিলেন, “-. ইহার! প্র“ সবাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। 
অথচ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ আজ পঞ্চম বাহিনীর কাজ করিতে- 
ছেন ও ফ্যাসিস্টদেের প্রতি সহান্ভূতির কথা গোপন করিতেছেন না । মধ্াবিত্ব- 
সম্প্রদায়ের ফ্যাসী বিরোধীদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া নিতান্ত উপেক্ষা করিবার 
মত নহে |. অনেকেই ফ্যাসিষ্ট জয়ে মনে মনে উল্লসিত । কত রঙ্গীণ কাহিনী 
মুখে মুখে ফিরিতেছে।.*.কেহ বা ভাবিতেছেন স্থভাষচন্দ্র ও রাসবিহারী বন্ধ 
জাপানে গ্রস্ত স্বাধীনতা! সঙ্গে লইয়া একদিন কলিকাতায় এরোপ্রেন হইতে 
অবতরণ করিবেন। কাহারও গায়ে আচটি লাগিবে না, ইংরেজেরাও চলিয়! 
যাইবে, জাপানীরাও 'আমাদের স্থৃব্যবস্থ। করিয়া! দ্রিবার জন্ত যে কম়দিন প্রয়োজন 
তাহার বেশী একদিনও থাকিবে না।” 
[ “অরণি” £ ইহারা কাহার? ? স্ুণীলকুমার বন্থু, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 
বাঙলাদেশে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে পণ্ডিচেরীব 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙলা! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২০১ 


পণগ্ডিতর। একসময়ে সোচ্চার ছিলেন। ১৯২৯ সালে পশ্ডিচেরীর পণ্ডিতদের সঙ্গে 
স্থভাষচন্দ্র বস্থর তীব্র মতবিরোধ হয় । পণ্ডিচেরীর শ্রীস্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সুভাষ- 
চন্দ্রের পণ্ডিচেরী-সন্বন্ধীয় মন্তবোর [ “ :.[6 15 070 179955151520) 000 01)110- 
50001510000 ৪.০0021, 10১০01০2090 05 [15055 ১০1১9315 ০? 01707361)6 
86817)50 ড71)101) [170055-*-আত্মশক্তি', ৩য় বর্ষ, ৪২ সংখ্যা] প্রতিবাদ 
করেন । তার উত্তরে “আত্মশক্তি, পত্রিকাষ “তোমার সাহিত্যিক বন্ধু' ছগ্ননামে কেউ 
প্রতুাত্তরে লেখেন, “." মুসোলিনী সম্বন্ধে দেখছি শোষার মনাশ্শ উচ্চ ধারণা । 
কেননা লেনিনের সঙ্গে এক নিংশ্বাসে তুমি ত'র নাম করেছ । মুসেলিনী 
লেনিনের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে পারে এ বিশ্বাস কিন্তু অ'্মার নয় । লেনিন 
হচ্ছে ইতিহাসে একজন ০০০০1)-10৪৫7- যুগ সক্ষিক্ষণের মানষ মার মুসো- 
লিনী প্রাণপণে চেষ্টা করছে বিংশ শতাব্দীর নেপোলিয়ন হতে 1” 

এই সমস্ত উদ্ধৃতি ও মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বমুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 
বাঙলাদেশের প্রগতিণীল বামপন্থী, উদ্দারপন্থী ও ক্যাসিস্ট-বিবোধী লেখক-সংঘ- 
এর যাত্রাপথ কুস্মাস্তীর্ণ ছিল না। ঠাদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক 
কর্মোগ্ঠোগে বাধা এসেছে নান| দ্রিক থেকে | সন্দেহ, সংশয়ে বারবার দিপা গ্রন্থ 
হয়েছে মান্ধযের মন। তাই বাঙল! দেশের ছুইটি বামপন্থী ও ফ্াসিস্ট-বিরোধী 
পত্রিকা পরিচয়” ও “অরণি" তাদের উতিহাসিক দায়িত্ব পালনে 'অতাস্ত সাহসের 
সঙ্গে অগ্রসর হয়ে এসেছিলো । মার্কনবাদ, কমিউনিস্ট পার্টি, সমাক্জতন্ব-এর 
স্বপক্ষে সেদিন এই পত্রিক। ছুটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পমিশত হয়েছিলো । 

বৈশাখ ১৯৪১ সালের “পরিচয়” পত্রিকায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌, সুলেখক ধূর্জটি- 
প্রপাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফরিদপুরের সাহিত্য 
সম্মিলনীর সাহিতাশাথার অভিভাষণে ধূর্ঘটি প্রসাদ যা বলেছিলেন-_“মথ কাব্য 
জিজ্ঞাসা” নাম দিয়ে তা 'পরিচয়' পঞ্জিকায় মুদ্রিত হয়েছিলো । এই প্রবন্ধের অংশ 
বিশেষ পড়লেই বোঝা যায় বাওল| সাহিন্য-সেবীদের চিন্থা্গগতে সবচেয়ে সঙ্কট- 
ময় দোল'চল অবস্থায় ধূর্জট প্রসাদের এই প্রবন্ধটির কত প্রয়োজন ছিলো । 

শ্রী মুখোপধধ্যায় লিখেছিলেন “মাজ 'মাকাশে ঘনঘটা, ঝড় উঠেছে, তাই 
বলছি সব সাহিতাককে- আবহাওয়ার মতন এই সমাজসত্তাকে স্বীকার করুন, 
নইলে মাঝদরিয়! পর্যস্থ যেতে হবে না__কিনারার কাছে ভরাডুবি হবে । তথন 
সেলুনে বসে নাচগান ও ককৃটেল ট'নলে, ফষ্টিনদ্টি করলে, ঝড় লজ্জায় ইয়োলাদের 
থলের ভেতর আত্মগোপন করবে না। সমাজ সত্তাকে অবহেলা করেই সব 
সাহিত্য হয়ে উঠেছে বেলোয়াড়ী চুড়ির ব্যবপা, বড়ই ঠুন্‌কো, বড়ই হাল্কা, 
বড়ই ফাকা, যদিও রঙবাহার | এই বিপদ আামাদের আরো! বেশী, কারণ পুরনো! 
কালে যে সমাজ মানুষের প্রত্যেক কর্মে বুঝিয়ে দিত যে সে আছে। সে সমাজ 
আজ ভেঙে গিয়েছে । সে সামাজিক সন্ধাকে আর খুজে পাওয়া যাচ্ছে না । 


২০২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


সমাজ ভেঙে গিয়েছে, পড়ে রয়েছে তার টুকরো, তার মধ্যে একটি বলছে আমিই 
সব, অন্য টুকরে| শুনতেই পাচ্ছে না এই দাবী, যার! পাচ্ছে তার! মানছে না। 
সমাজ যখন নেই, অথচ একটিমাত্র শ্রেণী রয়েছে, তখন সেই শ্রেণীর সত্তাকে 
সমগ্র সমাজ সন্ত বলে ভুল করা স্বাভাবিক । কিন্তু এ ত চিরকাল থাকবে না, 
অন্য শ্রেণী মাথ! তুলবে, তখন বাধবে বিরোধ । সে বিরোধের অবস্থা কারুর 
কারুর কাছে অবশ্থস্তাবী মনে হলেও বিরোধ কিন্তু চিরন্তন নয়। শ্রেণী বিরোধ 
ইতিমধ্যের ইতিহাস। শ্রেণী সত্তা ভাঙছে গড়ছে, তার শেষ নতুন সমাজে । শ্রেণী 
সন্ভতাকে আশ্রয় করে বড় সাহিত্য হতেই পারে না। কোনো ব্যক্তি এই শ্রেণীর 
আবহাওয়াতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, কোনে। সাহিত্যিক এই অবস্থায় বড় 
কিছু লিখতেই পারে না । থণ্ড সত্তায় যাদের আশ মেটে তাদের কথা ছেড়ে. 
দিন, কিন্ত বড় আটিস্ট এক একটি বুকোদর, তাই রবীন্দ্রনাথ ছোটেন অন্যদেশে 
রাশিয়ায়, ক্ষুধা মেটাতে, নতুন সমাজ দেখতে... 

এখন সাহিতো সামাজিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন কারা ? ধারা প্র এক- 
মাত্র শ্রেণীর চেয়ে অন্তত পক্ষে ফোলগুণ সংখ্যায় বেণী, ধার! উকীল, ব্যারিস্টার, 
ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার চাকুরে নন। যার! বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, 
ইতিহাসের নিয়ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা আবিষফার করে নিয়তির হাত থেকে 
মুক্ত হতে চান, সমাজের ভবিষ্কংকে করায়ত্ত করতে চান। যারা তরুণ অথচ 
জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক । বিশেষ করে ধার! জমির সংশ্বব ছাড়েন নি, কেননা জমিই 
হল আমার সমাজ সত্তার প্রকৃত স্বত্ব । আমি শুনেছি পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ধারা 
জমি চাষ করেন তাঁদের বেশীর ভাগই মুসলমান । ভালকথা, অতএব মুসলমান 
সাহিত্যিকের দায়িত্ই এ ক্ষেত্রে বেনী । তারা যদ্দি কেবল আরবী, ফারসী, উদ 
জবান আমদানী করে বাংল] সাহিত্য ঝড় করতে চান, তাহলে তাদের চেষ্টা সফল 
নাও হতে পারে, কেনন৷ হিন্দুরা আপত্তি করবে । কিন্তু তারা যদি নতুন শ্রেণী 
গঠনের ভার নিয়ে সমাজসত্ভাকে সগৌরবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, 
তাহলে সতি)ই সাহিত্যের উপকার হবে। তখন সে সাহিত্য হবে সকলের". 
কারণ হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক, সমাজ এক, দুই নয়। ভাল করে বাচবার ব্যগ্র- 
তায় তারা এক, তাদের গোষ্ঠীগীবন এক, অধিকারের চেয়ে সামাজিক দায়িত্ব- 
বোধে তার এক । তাদের চিস্তাধারা একই প্রণালীতে বয়। কিন্তু মানসিক 
সংস্কারে যদ্দি কিছু পার্থক্য থাকে, তার মূল কারণ এই মাটির সংশ্রবে ও গ্রামে 
থাকার দরুণ তার! ধিদ্দুদ্দের মতন অবাস্তব হয়ে পড়েন নি। এখনও সত্তার সঙ্গে, 
জমির সঙ্গে তাদের যোগ আছে।... 

তাদের তিহো ধনিকতন্ত্র ফুটে উঠতে পারেনি, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ 
কম, জাতি বিভাগ কম, তাদের ধর্মে সামাঞ্জিক সাম্য খুব জোরেই ঘোষিত 
হয়েছে । আজ পূর্ববঙ্গে তাঁরা অধিকাংশই গরীব । চাকরীও তারা কম করেন» 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২০৩ 


সহরে বাস করতেও তারা চান না। এত সুবিধা তাদেরই । অতএব তাদের 
কাছেই আমার প্রত্যাশ। বেশী ত্তারা ইচ্ছা করলে সমাজকে ও সাহিত্যকে গড়ে 
তুলতে পারেন ।".'সাহিত্যিকদের মধ্ ধার! হিন্দু তারাও এই কাজ গ্রহণ করুন । 
হিন্দু মুসলমান সমস্তা নতুন সমাজে থাকবে না । ক্ষুধার চোটে সমস্যা মিটবে 
বললে এ সন্বদ্ধে শেষ কথ! বল! হল না । নতুন সমাজ সৃষ্টির কাজে ব্যাপূত হলে 
হিন্দু মুসলমানের যে প্রকৃত মিলন ঘটবে তারই ফলে হবে সাহিতোর প্রাণ প্রতিষ্ঠা । 
বড় কাজ একত্রে না করতে পেরেই আমাদের এই স্বাতদ্বাবোধ, যেমন নতুন 
কাজ ন! পেয়েই পুরাতন শ্রেণীর শ্বাতন্ত্রাবোধ হয়েছিল। ইতিহাসের পটভমিকায় 
নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে 
সমাজসত্তাকে আমর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সে সম্বন্ধে তিহাসিক চেতনার 
প্রয়োজন ।” [ পরিচয়, বৈশাখ ১৯৪১] 


ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ একদিকে প্রমথ চৌধুবী মশাই-এর 
মন্তব্যের এতিহাপিক প্রতিবাদ অন্যদিকে নতুন যুগের সমাজ সচেতন লেখকদের 
কাছে ভবিস্ৎ বাঙলা সাহিত্যের সম্ভাব্যরূপের ঘোষণাপত্র স্বরূপ | 

অক্টোবর-মহু।বিপ্রবের পর লেনিন ও 4১1] [012101) 0073685 06 9০৮7- 
€€ ৬/:10575-এর অধিবেশনে বিপ্রবোত্তর রুশিয়ার সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে 
বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে, শুধু ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধায় নন, বাঙলার অধিকাংশ 
বুদ্ধিজীবীর মতের মিল আমরা! লক্ষ্য করে থাকি । 
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লেনিনের এই মন্তবাটির অনেকেই অপব্যাথ্যা করেছেন নিজেদের স্থবিধা- 
মতে৷। আসলে ১৯০৫ সালে রুশিয়ায় স্তোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে বলশে- 
ভিকদের তরফ থেকে যে সংবাদপত্র ও অন্ঠান্ত নানাধরণের বিঙ্সেষণ-ধর্মী সাহিত্য 
প্রকাশিত হত তাতে যাতে ঘথেচ্ছাচাব্রের কোন স্থযোগ ন! থাকে এবং সেখানে 
যেন নিদিষ্ট দলীয় নীতি ও শৃঙ্খল! মেনে সব কিছু প্রকাশিত হয়, দলতুক্ত কোন. 


২০৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


লেখক দলের কাগজে নিজের সাহিত্যিক কৌলীন্ঠের দাবীতে ঘ৷ খুশী লেখার 
স্বাধীনত] বা সাহস যেন ন! পান সেজন্যই এই কঠোর বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন । 
উদ্ধৃতিটির প্রথম ছুই ও শেষ একটি বাক্য বাদ দিলেই লেনিনের মস্তবোর সঙ্গে 
একমত হতে বোধকরি কোন মার্কস্‌ বা সমাজবাদী-সাহিত্যিক দ্বিমত হবেন ন! । 
পাটি-বহিভূতি সাহিত্যিকদের উপর মার্কস্‌ বা লেনিনের কোনো! ত্বণা ছিলো! 
এমন কথা প্রমাণ করতে যাওয়া হঠকারিতার সমতুল্য [ এমন হঠকারী কাজ 
চল্লিশের দশকে আবু সৈয়দ আইযুবের একটি বিতকিত প্রবন্ধের সমালোচনা 
করতে গিয়ে “পরিচয়” পত্রিকার অমরেন্তপ্রসাদ্ মিত্রের মতো বিদগ্ধ মান্তষেরাও 
করে বসেছিলেন ]। 

লেনিন, ভবিগ্বৎ রুশ-সাহিত্যের ব্বরূপ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে তার 
পার্টির মতামতকেই তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তিনি রুশ-সাহিত্ের অতীত ও বর্ত- 
মান লেখকদের যথার্থ মূল্যায়ন করতেও দ্বিধা করেননি । টলস্টয়, রুশ শ্যোসাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টি বা বলশেভিক পার্টির লোক না হওয়া সত্তেও তার মহ ও 
বিপ্রবের কাজে তার সাহিত্যের প্রেরণা-দায়ী প্রভাবকে লেনিন স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন । 

এবার আলোকপাত কর! যাক সগ্যোবিপ্রবোত্তর রুশিয়ায় সাহিত্য ও শিল্পের 
ভবিস্তৎ নিয়ে যে মতামত গড়ে উঠছিলে! সেইদিকে | ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের 
পর স্বভাবতই মান্গষের মনে এ প্রত্যাশা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো! যে দেশ 
থেকে ধনতন্ত্র সমূলে উত্থাত হয়েছে সে দ্বেশে সেই সঙ্গে পরিতাক্ত হয়েছে ধন- 
তান্ত্রিক পরিমণ্ডলে রচিত “ক্যাপিটালিস্ট আর্টের” আদর্শ এবং সেই স্থলে প্রতি- 
চিত হয়েছে সৃষ্টিশীল বাস্তবতার (0:580০ 258110155 ) পরিমণ্ডল। 

নতুন সমাজতান্ত্রিক-রুশিয়ায় সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে সেনিয়ে বিস্তর 
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[19591 0: 00] 1100 25 16 15.711515 00911 1035 ০০০1 6901). 0196 
[0০010905 ০01 99৮190 ৪1018320021 09010, 8120 01065 25 ০9100- 
[00105001906 ভা) 002 02515 ৮1101) 15501001010 11621260016 
5205 105616---0২5211512 202105 £111706 ৪. 01000165 006 0015 01 60০ 
0208 01 ০901091150 2,0.0 0172 10106101175 22 01165 ০010016, 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঁঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২০৫ 


006 91509 ০0৫ 610০ 01:01) 01 0086 018559 04 8০৮ 19105) 11013 15 
58081016 0৫6 01652101006 9197৮ 5090161 2150 2. 006৬৮ ০1026, 7২০2- 
1150) 09625 18001006210) 0106 2001091115170)616 0] 210)01015 9০16০ 
0010) 06 12ড০9100101025 [10610010102 7 10 01027)5  1€060081)6 
1521) 25 1015১ 11 21] 105 50100125105 10 811 155 00120121016) 
2100 006 01017 ০2101691150 16911, 10120 2150 0126 00191, 7€জ্ঞ 
০81)0--01)6 1:221105 0: 8001911517),৮২৮ 

বলানুবাদ £ 

[ সৌভিয়েট শিল্পের একটি নিজস্ব হৃষ্টিশ্ীল মাধ্যমের অদ্ববেষণ দীর্ঘকাল থেকেই 
চলছিলো । কেনন! এই প্রচেষ্টাকে বহু প্রাচীন এঁতিহ্ের গ্রভাবকে উত্তীর্ণ হতে 
হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নতুন ধারার আবিষ্কারের কাজটি করতে হয়েছে য! “জীবন 
যেমন তেমন আকে?” ধারণার অন্ুকুল। অবশেষে সেই হুঞ্রটি পাওয়া গেলো, 
সোভিয়েট শিল্প নিজস্ব-মাধ্যম পাওয়! মাত্র । ত1 সমপরিমাণে “বিপ্লবী সাহিতাচর্চার” 
ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে তুললো ।'.-বাস্তবতাবাদ কখাটির অর্থ (সাহিতো ) শুধু 
ধনবাদের অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন করা নয় শুধু ধনবার্দী সমাজ-সংস্কৃতির অবলুপ্তির 
চিত্রাঙ্কণও নয়, সেই সঙ্গে আক। নতুন প্রজন্মের মানুষ, তাদের শক্তির ছবি-__ষে 
শক্তি নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম । বাস্তবতাবাদ বলতে শুধু বিপ্রবী 
তৎপরতার বাহ্‌মুতির যথেচ্ছ সংগ্রহ বোঝায় না, বোঝায় যে বান্তব্| তার সমন্ত 
জটিলতা বৈপরীত্য নিয়ে সত্য, তার প্রতিফলন কেবলমাত্র ধনবাদী সমাজের 
বাস্তবতা নয়, নতুন বাস্তবতা বা সমাজবাদী বাশ্তবতারও প্রতিফলন । ] 

প্রথ্যাত কলা-সমালোচক হার্বাট রীঙের স্লোশালিস্ট সািত্যা-বিষয়ক মন্তব্য 
নবজাত রুশিয়ার সাহিত্য-ভাবনাকেই যেন আরে! পরিপুষ্ট করেছে। তিনি 
বলেছেন; 

"90901911506 169115]) [0691)5 100 0115 1010ড511)6 162110 85 1 
15১ 206 1000511)5 ড/10101061 10 15105051176, 10615 0)051176 00%18105 
50018115170, 16 15 10৬11)5 00542105 01) ৬106015 0: 01)6 11061098- 
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15811501506 10101 5100৮79 ড51)101)61 008 00910010001 ০010019- 
01001010515 162.0176 চ/17101) 010০ 20550 1795 52610 11) 112 2180 
15102066560. 11) 1015 9৮011, 

৬৬০ 00 7506 01500951801) 1165. ]। 0106 00909110501 010610- 
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২০৬ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সহিত্য 


01001701006128, 2:5211500 1068195 020 /610206 ৪. 56516001010 0100 
0০ 00100 01 16৬৮ 0 ৮1026 13 55521501919 11010 02 00176 0: 
৮15৮/ 01 €70101176 01119010165. 4১100 85 001 চ718806 13 6530100191-- 
00০ 61 1081006 01 80901811500 06115 05 01১15. 96160 ৪11 0110- 
02179. 13101) 5190৬ 100 55021) 01 ০8010211570 15 106116 51109- 
5190) 1907 50010115100 15 £105105, 1506 €00011151)1075 50019115100 
06 5150771755 01086 16 15 51071176118 086016) 11) 10910 011 11) 
৪690. 910৬ 107 1015 5101176 11. 0০505) 11) 1011102 0611055,”২৯ 

[ সোভিয়েট বাস্তবত। মানে কেবল “যেমন আছে তেমন'কে জানা নয় বরং 
বাস্তবতা কোন দ্বিকে যাচ্ছে তাকে জানা । এই 'বান্তবতা” অবশ্াই যাচ্ছে সমাজ- 
বাদের দিকে এবং অবধারিতভাবে যাচ্ছে বিশ্বজননীন সর্বহারাদের বিজয়ের দিকে। 
এবং একজন সমাজবার্দী আটিস্টকে দেখাতে হবে কোন্‌ কোন্‌ পরম্পরবিরোধী 
ঘ্বম্বসমূহ তার জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্পে গ্রক্ষিপ্ত করছে। 

আমর! জীবনের ক্যামেরায় তোল! ছবি আকিনা। পরিমগুলের সমগ্রতার 
মধ্যে আমরা অদ্বেষণ করি প্রধান ইন্দ্িয়গোচর বস্তুকে | গুণাগুণ না বিচার করে 
সবকিছুকে সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে গুঁজে দেওয়াঁকে “বাস্তবতা” বা 222115700 
বলে না। যদি করি তবে সেট! হবে স্থুল “স্বভাববাদ+। সেইজন্য আমাদের 
ইন্জিয়গোচর প্রত্যক্ষ বস্ত্রকে সঠিকভাবে খুঁজে নিতে হবে। বাস্তবতা” বলতে 
সেই জিনিষকেই বোঝাতে হবে যা আমর একাস্ত আবশ্টঠক বলেই গ্রহণ করেছি, 
এবং যা সমাজবাদ প্রচারের নিয়ন্্বক নীতি বলে গণ্য হতে পারে । জীবনে ও 
সমাজে কোনটি অত্যাবশ্ট ক “সমাজতন্ত্র কথাটিই তা বলে দেবে-সেই ইন্দিয়- 
গোচর বস্তর কথা লেখ যা ধনতন্ত্রের প্রথাসমূহকে চুর্ণ করছে, কিভাবে সমাজ- 
তস্ত্রের বিকাশ ঘটেছে । সমাক্গতন্ত্রকে অলংকারে ভূষিত না করে দেখ কোথায় 
যুদ্ধের মধা দিয়ে, কঠোর শ্রমের ভিতর দিয়ে, ঘর্মের অবিশ্রীম ঝরে পড়ার মধ্যে 
সমাজতন্ত্র বেড়ে উঠছে । দেখাও কি করে এই শক্তি মানুষের ভিতরে ও কীতির 
মধ্যে জেগে উঠছে |”, ] 

হার্বাট রীড আরো! বলেছেন, 
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বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্নবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া! ২০৭ 


তবু একটি জায়গায় হার্বাট রীডের মতো সমালোচক রুশো'র সমাজবাদী 
সাহিত্যের একটি প্রবণতাকে প্রশংসা করতে পারেননি, তিনি দেখেছিলেন 
সমাজবাদী সাহিত্য, বিশেষ করে সোভিয়েট কুশিয়ায়-_-”1790 1706 1১681 
8110960 00 ০৬০1০ 01591551155 25 ৪. 01912001091 55180106515 ০: 
11095117800 2170 162110--006 1 20008] 0:20055 0136 10950 
18081 01 0:0০200155 1585 02517 2000669 :00)6 10000950017 01 21 
106511506028115 015562100011160 ০01061১0101) 01 1580 210 513019 
০2 10) ৫, 590191150 00101010110. 

[775106161২580, 90০81156 [২5811500) 4০ ৪00 9০9০165, 

0. 129 ] 

হার্বাট রীডের মতো! সমালোচক মনে করেছেন যে বিপ্রবোত্তর সোভিয়েট 

রুশিয়ায় সাহিত্যকে কল্পনার অস্তি নান্তি বোধের সমদ্বয়ের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক 

ভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি, পরস্ত কতকগুলি পূর্ব থেকে গৃহীত ধারণা সাহি- 

ত্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । বলে দেওয়। হয়েছে সমাজ্তান্ত্রিক-সমাজে 
সাহিত্াকে কেমন হতে হবে। 

এ ধারণ! কেবল হার্বাট রীডের নয় পৃথিবীর বহু দেশে বহু সাহিতাগ্রেমী 
ছোটবড় মা£ষের ৷ এ তর্কের নান্দনিক মীমাংসা! করা অত্যন্ত কঠিন। কেননা 
গ্রাচয ও পাশ্চাত্যের বহু দেশ হাজার হাজীর বছর ধরে মে সাহিত্যতত্ব গড়ে 
তুলেছে তার মূলে রয়েছে এমন একটি দর্শন যাতে সাহিত্যে মান্তষের বা সাত 
ষ্টার বাক্তিগত স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধীর সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়েছে । 

[ দ্রষ্টব্য £ ***৬/০ ঠা) 1002 ০৪0 190 0৮৬৮6192০0 11050100001)5 
09590. 010 19299 17 ড/17101) 0102 10501514001 11002105016 67০ ০010- 
2০1) ৪5 015০ 106 50012. [01090 0210217 05 0210001165 00 ৫০০- 
101 00155, (0. 01011105 00106) 095০0 %/, 05512, 0017 ৬০215 

0:8১ 150 6৫. 199] 9. 55 )] 

কিন্ত সৌভিয়েট দেশের এই বিতকিত সাহিত্য বিষয়ক চিস্তা-ভাবনার 
সম্পর্কে আমাদের সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ 1. 
[10111571105 তার [২05512 00:05 5215 0-গ্রন্থের এক জায়গায় 
সোভিয়েটের কিছু বুদ্ধিজীবীর তিনি সাহিতা-বিষয়ক চিস্ত।-ভাবনার সঙ্গে এক- 
মত হয়েছিলেন । তিনি লিখছেন__“৬৬০ 21] 861590 01990 0159 130551- 
8) 9০9166 6010 0৫ 509৮6110061) ৮85 50106010116 ৮৮০11] 50106 
০ 205512. 020০2832 0116 ০0065 85 ৮250 2150. 013%৮1201য 0158 
10612 195 ৪155 10261 2. €21506150% 2.0012£ [1155181)5 00 706 
40150106115. 4 50016 561)681 £০৮61010106150 1395 06515 ৪ 11500 


২০৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


1109] 10606551001 002 ০0] 51000 01) (1006 04 0192 7%0017- 
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2100 6000 0015 210 105 £10%/010, 10010 91925170010 01021) 117. 0106 
৬৬০51. (00101000715 1020. 06100017760 002 11656595215 01)0010) 
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06177001911 [06011005 00161)0 11952 1006 5100020-” [. 1৬. [91)11105 
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14. 11115 71০5 ও সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের এই ব্যাখ্য। অত্যন্ত বিজ্ঞান- 
সম্মত ও যথার্থ বলে আমাদের ধরে নেওয়াই সঙ্গত। রুশের মতে। একটি অতি 
বিস্তৃত দেশকে প্রশাসনিক দিক থেকে দু ও এ্রকাবদ্ধ কপ্তে যেমন সোভিয়েট 
ধরণের সরকারই শ্রেষ্ট মাধাম ছিলো, ঠিক তেমনি 'অসংবদ্ধ, পশ্চাৎপদ, রেনেরশ। 
বা রিফরমেশনের ওুভা'বশুন্ধ এক বিচিত্র “পিছিয়ে পড়া” জাতিকে অতি দ্রুত 
প্রগতির পথে চালিত করতে এক কমিউনিঙমই পেরেছিলো। ফলে, সঙ্গত 
কারণেই বিপ্রবোন্তর সে'ভিয়েট-সাহিত্য যেন ঘথেচ্ছ আচরণ না করতে পারে 
সেজন্ু সেদেশের নেতৃবৃন্দকে সচেতন থাকতে হয়েছিলো । কারণ সাহিত্যিকদের 
সেই স্বাধীনতা দিলে তাদের কলমের যরৃচ্ছ লেখনী মানুষকে বিত্রীস্ত ক'রে, ঘরে- 
তেল! বিএবের ফসলকে নু করে দিতে পারে বলে তারা 'আশংক1 করেছিলেন। 
দেশের সংহতিকে রক্ষার জন্যই সেক্ভন্ু লেনিনকে এ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করতে 
হয়েছিলে। [10ড7া) আ10]) 0010-01ঠা ৬৬00]5 £ 00০ আআ) 116- 
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এই মহৎ আবেদনে সাড়া দিয়েছেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ ও. 


বিশ্বযুদ্ধ ও ব'ঙলা! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২০৯ 


আমেরিকার বহু শক্তিমান সাহিত্যিক ও শিল্পী। সে সাড়ার ঢেউ আমাদের 
দেশেও এসে লেগেছিলে! । ফলে, বাঙল! সাহিত্য নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে 
ছিলে, বেগবান হয়েছিলো। 

আবার বাঙলা সাহিত্যের এই পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংশয়, সংকট 
ও বিতর্কেরও স্চন! হয়েছিলো! । বিপ্লবোত্তর একটি দেশের বাষ্ট্রশক্তির দেশীয় 
সাহিত্যকে নতুন পথে পরিচালন! করা যতট! সহজ হয়ে ওঠে সেই কাজই কিন্ত 
ভারতবর্ষের মতে! পররাট্র-শাসিত একটি পরাধীন দেশে অতাস্ত কঠিন হয়ে পড়ে। 
অবিভক্ত বাঙলাদেশে তাই বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার সাহিতাদর্শ কমিউনিস্ট-পাঁ, 
পার্টির মুখপত্রসমূহ, পা্টি-সদশ্য লেখকগোষ্ঠী ও বামপন্থায়-বিশ্বাসী লেখক সমাজকে 
ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলো । আরে স্থথের বিষয়, বহু অকমিউনিস্ট 
অথচ প্রগতিণীল চিজ্তাবিদ্‌ ও লেখকবুন্দও এই প্রভাবের আওতায় এসে পড়ে- 
ছিলেন । তাদের পরিশীলিত মন বুঝতে পেরেছিলো সাস্রাজ্যবারদী, ফ্যাসিস্ট 
দানবদের হাত থেকে মানব-সভাতা। ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে কমিউনিস্ট 
বা! বামপন্থীদের সঙ্গেই চলতে হবে । তাই বাঙলাদেশে আমর! দেখেছি “প্রগতি 
লেখক সংঘ”, 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ”, 'গণনাটা, প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংঘ 
ও সংস্থার পতাকাতলে বাঁঙলাদেশের প্রায় সমস্ত সমাজ সচেতন লেখক শিল্পীরা 
সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন । 

ভারতের ম্বাধীনতা প্রাপ্তির পুর্ব পর্যস্ত অবিভক্ত বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট 
পার্টির মুখপত্র স্বরূপ ছুটি সাহিত্য-পত্রিকার কথা! আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেছি । তাদের একটি “পরিচয়” পত্রিক1, অপরটি 'অরণি”। 

“পরিচয়” পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব “ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ,-এর 
হাতে অপিত হবার পর (১৯৪৪ ) থেকে সেই পত্রিক1 তার প্রকাশিত প্রবন্ধ, 
কবিতা, গল্প, পুস্তক সমালোচন! ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য দিয়েই পাঠক 
সমাজের কাছে নতুন যুগের বার্তা পৌছে দেবার কাজে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিলো । 

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ-এর “বুধবারের বৈঠক”-এ যে সমশ্যাগুলি 
বিস্বৃতভাবে আলোচিত হয়েছিলো! সেই সমস্যাগুলি বিভিন্ন মতাবলগ্বী ব্যক্তিদের 
রচনার মধ্যে দ্রিয়ে “পরিচয়” পত্রিকায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো । 
সাহিত্যে ও শিল্পে, মার্কসবাদী মতাদর্শ-এর প্রয়োজন কতটুকু, সাহিত্যে কোনো 
পার্টি নির্দিষ্ট “লাইন' থাকা উচিত কিনা ? এসব প্রশ্রের মীমাংস! হওয়া তখন 
জরুরী হয়ে উঠেছিলো-_প্রয়োজনও দেখ! দিয়েছিলো! । “পরিচয়” পত্রিকা তখন 
এই দুস্থ বিতর্কের মধ্যমণি হয়েছিলো । 

বাঙলা সন ১৩৫৪-তে পরিচয়ের পৌষ-সংখ্যায় বিদগ্ধ সমালোচক আবু 
সয়ীদ আইযুব-এর বিতকিত প্রবন্ধ “সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূলা, ঝড় ওঠাতে 


৯৪ 


২১০ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


সাহাযা করেছিলে | 'মাইযুব সাহেব তার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়ে 
ছিলেন যে “আধিক সাম্য আদর্শ সমণ্জ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য হলেও সেটাকেই 
চরম আদর্শ বলে মেনে নিতে আমাদের শ্রেয় বোধ রাজী নয়।” 
“মার্কসবাদীদের-.'ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে '' চিন্তা এত কৃপন 
এবং দেউলে কেন তার হদিস মেলে না ।” “ফলিত সাহিত্যের তৃয়লী প্রচারকে 
আমর! সাদর সম্ভাষণ জানাব, কিন্ধ বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের যে অস্তরতম 
অন্থুরাগ আছে সেটাকে ঘেন বাযাহত হতে না দিই । তারজন্য বুর্জোয়া, প্রতি- 
ক্রিয়াণীল, ডেকেডেণ্ট-_যত গালাগালি দেওয়া হোক সমস্ত সহ্য করবার মতো 
মহৎ বেহায়াপনা যেন আমাদের থাকে |” | পূ: ৫২৭-৫৩৬ ] 
বলাবাহুল্য, আইয়ুব সাহেব, সেই প্রত্যাশিত গালিগালাজের প্রতিবাদী তিক্ত 
বাদ লাভ করেছিলেন মার্কনবাদী-তাত্বিক অমরেন্ত্র প্রসাদ মিত্র, শতাংশু মৈত্র ও 
নীরেন্্র রায়ের প্রতিবাদী প্রবদ্ধগুলি থেকে | এই উত্তপ্ত বাদ্বা্গবাদ থেকে সেদিন 
এই কথাটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো থে রুশ্র-বিপ্রব যে নতুন সোভিয়েট-রাষ্ট্রের 
জন্ম দিয়েছিলো যে সাহিত্যাদর্শকে জগৎ জুড়ে চালাতে চেষ্টা করেছিলো তার 
ত্বপক্ষে লড়াই করবার জন্য অবিভক্ত বাউলাদেশে বহু সাহিত্যিক-যোদ্ধা বর্মে 
অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন । সেদিন যেভাবে তারা আইষুব সাহেবের 
সাহিত্যিক আদর্শকে ছিম্মভিন্ন করেছিলেন তা আজ আমাদের পুলকিত করে। 
রুশের পক্ষে, সমাজবাদের পক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শের পক্ষে লড়াই 
করতে গিয়ে তার! অতি উৎসাহে মার্কস, লেনিন-এর বহু উদ্ধৃতির ব্যাথ্য। নিজে- 
দের তৎকালীন ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যা আদৌ সঠিক ছিলো না। 
তবে অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র তার প্রবন্ধের শেষে অবশ্য একথাটি স্বীকার করে- 
ছিলেন যে, “বহু মার্কসিস্ট সাহিত্যিকের একাগ্র শিল্প সাধনার অভাব 'মাছে। 
অনেকেই সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চান । টেকৃনিক ও কলাকৌশল আয়ত্ব করার 
চেষ্টা অনেকেই করেন না। বস্ত জগত সন্বদ্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রগতিণনল অভিজ্ঞতাও 
অনেকের নেই । অপরের চৈতন্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমত! তার! অনেকেই 
অর্জন করেননি । স্থতরাং আইফুব সাহেবের প্রবন্ধটিকে একট! হু"শিয়ারি 
হিসাবেও নিতে হবে।” [ এ, পৃষ্ঠা ৯৫ ] 
পরিচয়” পত্রিকায় আবু সয়ীদ আইধুবের প্রবন্ধটিকে নিয়ে যখন ঝড় উঠেছে 
এবং সেই ঝড়ে যখন অমৃতের সঙ্গে অনেক হলাহুলও উঠেছে তখন বিখ্যাত 
মার্কসবাদী তাত্বিক ত্রিদিব চৌধুরী 'ক্রান্তি, পত্রিকার ১ম বর্ষের, দ্বাদশ সংখ্যায় 
(আশ্বিন ১৩৫৫ ) একটি অত্যন্ত সংহত প্রবন্ধ লেখেন-__প্সাহিতা বিচারে যার্কস- 
বাদ” নামে। সেই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আহইয়ুবের মতামতকে যেমন থণ্ডিত 
করেছেন তেমনি ভাবে সচেতন করে দিয়েছিলেন মার্কপবাধী অ;লোচকদেএ হে 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাণুল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২১১ 


তাদের আক্রমণের যুক্তিতেও অনেক ফাক ফোকর আছে। উদ্দীপক, কিন্ত 
অধথার্থ যুক্তি দিয়ে যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যাঁয় না একথা নেপ্দন তিনি ঘোষণ! 
করেছিলেন পর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে । তিনি বলেছিলেন *...মান্থষের বাস্তব জীবন- 
যাত্রার যে অসামঞ্জস্য সমাজশ্বিপ্রবকে অপরিহার্য করে তোলে, শ্রেণী-সংগ্রামকে 
শ্রেণী-সংঘর্ষে পরিণত করে, মান্চষের জীবনকে স্বীকার করতে গেলে তাকেও 
ছীীকার না করে উপায় থাকে না» তাকে অতিক্রম করে বা তাকে এড়িয়ে গিয়ে 
মানবিক অশ্ভূতিতে স্পন্দন জাগানো যায় না, তাকে সংবেদনশীঙগ করে তোলা 
যায় না। সেইজন্তেই লেনিনের কথায়, মহাকবি মারেই বিপ্লবের মুকুর, দর্পণ বা 
[91101 হিসেবে জীবনের যেই অন্তঙ্গীন সংঘর্ষকে নিজের কাব্যের ভেতর দিয়ে 
প্রতিফলিত করেন । কিন্তু বিপ্লবের দর্পণ হিসেবে 9 যেখানে কবি সাহিত্যিক কাজ 
করবেন যেখানেও ত্বাকে আত্মেতর কনের মানস সংবেদনশীলতার কাছে আবে- 
দন করতে হবে প্রথমত | তা! ন। করে থালি বিপ্লবের বা! বিপ্রবী দলের 99119-509 
গানের তারম্বরেই তিনি সার্থক সাহিতা শর্ট! মহাকবি হয়ে উঠতে পারবেন না । 
“]৬[ 91017510975 5210505 10011009025 ৮৮০11 25 01626118 1)0120 21 
5217565 00116551901001186 10 01162 ৮25? 11010178655 014 121110091 2110 
17901711166. 
কল্পনার মায়াকাঠি ছু'ইয়ে যিনি হত সার্থকভাবে এ কাজ করতে পাঁরবেন 
তিনি তত বড কুশলী কবি হিসেবে পরিগণিত হবেন। নন্দনতত্বের দিক থেকে 
সেই কুশলতাই হবে সাহিতোর চরম মূল্য ।...]]% 0:01০5 15 (005 1015 
10 50171602] 10015100911. 1706 51516 15 [1১৫ 1521, সাহিতাশৈলী 
সম্পর্কে এ উক্তি মার্কন-এরই ।...আইযুব মার্ক পীয় দর্শনে মানবিক বা পরম মান- 
বিক শ্রেয়বোধের কোনোই প্রতিমান খুঁজে পাননি ।"..কিন্ধ আইখুবের সাভিতা 
বিচারের প্রতিমানও মানবিকতার উপর প্রতিষ্টিত, মানবিক শ্রেয়বোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ।.. ক্রাক্ির যুগে শিল্পী এবং সাহিত্যিকের কাছে মার্কসবাদীর 'আবেদন 
তাই যে_তোমার অখণ্ড মানবতাবোধ এবং যানব-সংবেদন নিয়ে তুমি নৃতন 
জগৎ গড়ে তোলার কাজে অংশ গ্রহণ করে]। জীবন শিল্পী তুমি । তোমার ম'ন- 
বতাবোধ এবং মানব সংবেদনের সততাই তোমাকে নূতন জগৎ সৃষ্টির বিপ্লবের 
সঙ্গে একাত্ম করবে । তোমার সাহিতোর চরম মুলাই তোমাকে সমাজ বিপ্লব 
সচেতন করবে । তোমার সাহিত্যিক এবং শিল্পীমন আমাদেরকে ও বিপ্লব সচেতন 
করবে ।” 
সাহিত্য-বিতর্কের সেই বঞ্ধাবিক্ষুন্ধ দিনগুলিতে যখন এই দুই মতাদর্শের মধ্যে 
তুমুল লড়াই চলছে তখন ত্রির্দিব চৌধুরীর এই অত্যান্ত মুল্যবান প্রবন্ধ যেন ক্লান্ত 
পাঠককে সঠিক ইতিহাস-বিষ্লেষণ ও সঠিক সাহিত্যাদর্শের আদর্শ পথটিকেই 
“আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছিলে! । আমাদেরও দ্বিধা! মুক্তি ঘটে গিয়েছিলে|। 


২১২ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


অরণি £ (১৯৪১ প্রথম প্রকাশ, ২২শে অগাষ্ট শুক্রবার ) 
সম্পাদক-_শ্রুসত্যেন্্রনাথ মজুমদার 


“রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক সাপ্তাহিক” 


এই অতি বিখ্যাত বামপন্থী পত্রিকাটির জঙ্ম হয়েছিলো রুশ-বিপ্লব ও নবজাত 
সোভিয়েট দেশের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মহাপ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নের এই ঈষৎ, 
পরিবতিত গীতাবাক]টি দিয়ে_ 

“্যত্র স্তালিন মহাজ্ঞানী | যত্র রক্ত চ বাহিনী । 

তত্র শ্রীবিজয়ো! ভূতি | ধ্রুব! নীতি মতির্মম ॥” 
যে পক্ষে (যজেশ্বর ক্জের স্থানে ) মহাজ্ঞানী ক্কাজিন এবং (মহাতুজ পার্থের 
শ্বানে ) লাল ফৌজ, সে পক্ষের বিজয় তো! অবধারিত । 

অরণির প্রথম সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় “রবীন্দ্রনাথ | কারণ এই পত্রিকা! 
গ্রক;শের কিছুদিন আগেই বিশ্বের প্রথম সারির ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কৰি রবীন্- 
নাথ ঠাকুরের মহাগ্য়াপ ঘটেছিলো! । তাই সংগত কারণেই “রবীন্দ্রনাথ, সম্পা- 
দকীয়তে লেখা হয়েছিজে] “বুবীন্্রনাথ চলিয়া গেলেন । তাহার মৃত্যুতে বাঙলার 
কাব্য ও সাহিত্যের অপুরণীয় তি হইল । বাঁউলাদেশ অকাল মৃত্যুর দেশ।:.. 
নাগিনীর! চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, | '*'ডাক দিয়ে যাই | দানবের 
সাথে যার! সংগ্রামের তরে | গ্রস্তত হতেছে ঘরে ঘরে । হে কবিগুরু । তোমার 
এই সর্বশেষ আশ্বাস সম্বল করিয়! আমরা পূর্বব দিগন্তের পানে চাহিয়া আছি ।*-.৮ 

প্রথম সংখ্যায় বিনয় ঘোষের “শিল্পী রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধ থেকে এই পত্রিকার 
উদ্ধেস্ত স্পষ্ট ফুটে ওঠে । তিনি জেখেন, “আজ তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশেষের 
নয়, পৃথথবীর সাম্যবাদীদেরও ও দৈনন্দিন সংগ্রামে ক্রিষ্ট মানুষের প্রেরণার উৎস, 
এবং একমাত্র সাম্যবাদীরাই রবীন্দ্র-গরতিভ। ও রাবীন্দ্রিক কল্যাণদর্শের শ্রেষ্ঠ 
পূজারী ।” 

“অগ্রণী, নামে গ্রগতিঘীল পত্রিকাটি বন্ধ হায় যাবার পর কমিউনিস্ট পার্টির 
তেমন কোনো! মুখপত্র না থাকায় ফেই স্থান পূণ করে “অবণি | “অরণি ছিলো 
একটি অঙ্গীকারবদ্ধ (কমিটড ) পত্রিক1। ৩য় বর্ষ ৪৭ সংখ্যার গুধান সম্পাদকীয় 
“কাগজ নিয়ন্ত্রণ-এ পত্রিকাটির উদ্দেশ »ষ্ট করে ঘোষণ। করা হয়। “গত চার 
বৎসর পূর্ধে বিশেষ উদ্দেশ্ত লইয়] আমর] “অবণি, প্রকাশ কার । প্রগতিশীল রাঁজ- 
নৈতিক মতবাদের দিক হইতে জ'প-জাম্মন ফ্যাডিত্ বর্বরতার প্রতিবাদ; গণ- 
তাহ্জিক ম্বাধীনতার আদর্শ প্রচার এবং সমাজতাস্ত্রিক উপায়ে অর্থ নৈতিক বৈষমোর 
প্রতিকার আমাদের রাজনৈতিক জন্গ্য ছিল। ভীরু দুল মান্নষের মন যখন 
ফাঁসিস্ত ডিক্টেটবীর ধাপটে অভিভূত ও জাচ্ছক্স, সেই সময় সমষ্টি মানুষের কল্যাণের 
দিক হইতে দেশের বুদ্ধিমান যুবক সম্প্রদায়কে চিস্ত। করিবার জন্য আমর! আহ্বান 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাগুলা সাহিতো অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২১৩ 


করিয়াছি । সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমর! প্রগতিনীল ভাবধারা বহন 
করিয়াছি” 

শুধু ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মতাদর্শকে রক্ষা করা নয়, ফ্যাসিবাদকে সক্রিয়ভাবে 
প্রতিরোধ করার জন্ত 'জনযুদ্ধ'কে জনপ্রিয় ও তার ত"ৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার 
স্নায়িত্ব 'অরণি' স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলে! । মনে রাখতে হবে যে 'অরণি' যখন 
এসব কাজ করছে তখনও পাক্ষিক পত্রিকা “জনঘুন্ধ' প্রকাশের অপেক্ষায় এবং 
ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' তখনও 'মানুষ্ঠানিকভা'বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 

এ ধরণের লেখার যোগ্য বাহন ছিল “অরণি'। যে পত্রিকার প্রাণপুরুষ 
ছিলেন সত্যেন্রনাথ মজুমদার । তকে বিরে অরু মিত্র, সরোজ্ দত্ত, বিজন 
ভট্টাচার্য, ন্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিমল ঘোষ, স্তুর্ধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, মঙ্গলাচরণ 
চট্টোপাধায়, প্রভৃতি মনোজ্ঞ এক চক্র গঠন করেছিলেন । “আনন্দবাজার পত্রি- 
কার গৌরবদিনের অন্ততম প্রধান শ্রষ্টী হয়েও তিনি রাজনৈতিক সৎসাহসের মূলা 
দিয়েছিলেন সেই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে । 

এই পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ, সমীক্ষা, পুস্তক-সমাল্োচনা, নাটক, 
কবিতা, অন্রবাদ্‌ ও গল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের রক্তের কত 
গভীরে থে ক্ুশ বিপ্লবের মর্মবাণী অন্রপ্রবিষ্ট হয়েছিলে। তার নিঠুল প্রমাণ মেলে । 

“অবণি'র ৪ঠ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সংখ্যায় কবি বিষণ দে'র 'পূর্বলেখ, কাবা- 
গ্রন্থের সমালোচনা! করতে গিয়ে কবি সমালোচক সমর সেন লিখেছিলেন 
“...সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩০-এর আন্দোলনের পর থেকে বামপন্থী ভাবধার। বাংলায় 
বিস্তার লাভ করে। বামপন্থী সমালোচনা কতদূর সার্থক হয়েছে জানিনা, কিন্ত 
অন্তত এট! বামপন্থীরা বোঝ'তে পেরেছেন যে সংকীর্ণ-কেন্দ্রে আলীন হয়ে 
সাহিত্যচর্চা করলে সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়। এঁতিহোর সন্ধান বার্থ হতে বাধ্য 
যর্দি না সাম্প্রতিক জনজীবনের সঙ্গে কোনো রকম সংযোগ থাকে, উপরস্ত 
লোকায়তে নিজেকে বাধলে লোকোত্তরের সন্ধান মিলতে পারে । [তুলনীয় “[1- 
6621:900165 0010050 0200132 2. 0206 046 01) 01016021127 ০81156 29 & 
ড/1১01০--.৮ [2017 লেখক ]1 বামপন্থী চিন্তাধারা 'আত্মস্তরিতার হাত থেকে 
অনেককেই ধাচিয়েছে (পৃঃ ৪০)।” অরণিতে “মহাযুদ্ধের গতি” নামে একটি 
সমীক্ষা! ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছিলো । ১৯৪২ সালের ৪1 সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 
লেখা হয়েছিলো "স্টালিন গ্রাড হইতে চিকিয়াং পর্যন্ত রণক্ষেত্রে আজ যে জীবন 
মরণ সংগ্রাম চলিতেছে তাহা কাহারও একার সংগ্রাম নহে, এবং কাহারও একার 
ভবিষ্যৎ তাঁহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না । জাতির সহিত জাতির, দেশের 
সহিত দেশের ভবিষ্যৎ আজ পরম্পর সংলগ্ন নিজের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা- 
রেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, এই বিশ্বসংগ্রামের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, স্বাধীনতা 
রক্ষার দিন আর নাই । ফ্যাসিস্ট বাহিনীর ল্টীঘ রোলার আজ এই সীঘারেখা 


২১৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


একটির পর একটি চূর্ণ করিয়া চলিয়াছে।.-.এইখানে প্রতিরুদ্ধ না হইলে তাহারা" 
ককেশাস পার হইয়। ইরাক, ইরান, আফগানিস্থ'ন ও ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর 
হইবে। আরেক দিকে আফ্রিকার ফ্যাসিস্ট বাহিনী লিবিয়া পার হইয়া মিশর 
পর্যস্ত পৌছিয়াছে এবং মিশর হইতে স্থয়েছখাল পর্যস্ত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি- 
তেছে। ছুই দিকের ফ্যাসিস্ট অভিযান সফল হইলে জার্মানী স্থলপথে ও জলপথে 
ভারতবর্ষকে পশ্চিম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। এদিকেও চীনের নূতন 
প্রতি আক্রমণ যদি বার্থ হয়, নিউগিনিতে জাপানের আক্রমণ যদি সফল হয়, 
সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ধাটি দৃঢ় করিয়া আমেরিক] যদি আক্রমণ ন। করিতে পারে, 
এবং ব্রিটিশ ও মাকিন জনসাধারণ প্রবল-আন্দোলনের চাপে যদি ইউরোপে দ্বিতীয় 
ফ্রণ্ট খুলিবার অজুহাতে অপসারিত করিতে ন! পারে, তাহ! হইলে ছুই দিক 
হইতে নিশ্চিন্তে জার্মানী ও জাপান ভারতবর্ষের দিকে আগামী শীতকালের মধ্যে 
অভিযান কঙ্জিবে, কারণ ইউরোপের যুদ্ধ শতাগমে স্থগিত থাকিলেও এদ্িকের 
ুদ্ধ শুরু করিবার সময় ঠিক তখনই আদিবে । আমাদের দুর্দিন খুব জ্রুত আগাইয়া 
আসিতেছে বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।” [ পৃঃ ৪৭ ] 
এই নিবন্ধটি থেকে ম্পঈ বোঝা যায় যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি সচে- 
তন মাছষেরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ছুই ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে রোখার জন্য রুশিয়া চীনে ও 
আফ্রিকায় যে সংগ্রাম গুরু হয়েছে তাতে যদ্দি অশুভ ফ্যাসিস্ট শক্তি জয়ী হয় 
তাহলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না__এ সিদ্ধান্তে স্বতঃ- 
সিদ্ধভাবেই এসে পৌছেছিলেন। তাই তাদের লেখনী বারবার ফ্যাসিস্ট শক্তির 
বিরুদ্ধে সর্বদ| সচেতন ও হুশিয়ার থাকতে আহ্বান জানিয়েছে । 
খই অক্টোবর ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো “অরণি”র পূজা সংখ্যা। 

এই সংখ্যায় প্রখ্যাত কবি গোলাম কুদ্দ'সের লেনিনের উপর লেখা একটি কবিতা 
ছাপ! হয়েছিলো! । লেনিনকে হতা। করার চেষ্টা এবং তার ফলে লেনিনের অস্থু- 
স্থত| ও মৃত্যু জগতের সমস্ত আশ'বাদী মানুষকে ভীষণভাবে আঘাত করেছিলে! । 
কিন্তু লেনিনকে মেরে যে 'লেনিনবাদণকে হত্যা কর] যায় না--সে গ্রতায়ে এই 
বাঙালি কবি নিশ্চিত ছিলেন । তাই তিনি লিখছেন__ 

আমাদের সব্যসাচী ভ্রাতৃহত্যা প্রতিশোধ নিতে 

রক্তে মাংসে দেখ! দিলে! পৃথিবীর অন্কপ্রাস্তে এসে 

কেমন আশ্্য লাগে । ধর্মদী্ণ এই ধরণীতে 

শোষণের যুপকাষ্ঠে কত যে ভ্রাতারা কত দেশে 

গ্রতাহ শৌণিত ঢালে, সে কথ! কে মনে করে রাখে ! 

অনির্বাণ হিংস1 কিন্তু লেনিনের অবিশ্বত বুকে 

লালিত হয়েছে যদ্ববে, তারপর আপন জালাকে 

ধীবে ধীরে ঢেলে দিলো বৃহত্তম জালার সম্মুখে । 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাওল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২১৫ 


এই ভ্রাতা লক্ষ হল, এক রক্ত লক্ষ ধমণীতে, 
একের পথের দ্বাবী লক্ষ মানুষের সঙ্গ ধরে। 
এক প্রতিহিংসা! জাল! লক্ষ গ্রুতিহিংসার ভঙ্গিতে 
অকলম্মাৎ প্রেম হয়। সেই প্রেষ আমাদের ঘরে 
অসীম বিশ্বীসে আলি ভারতের এ ক্ষুব্ধ রাখিতে, 
পথ যাতে স্পষ্ট দেখি আলেয়ায় না ঘুরি প্রান্তরে । 
[ “সবাসাচী”, গোলাম কুদ্দ,স, 'অরপি', ১৯৪২ ] 
২০শে নভেম্বর সংখ্যায় গোলাম কুদ্দ,সেরই "৭ই নভেম্বর” নামক একটি 
কবিত। ছাপ। হয় । রুশ বিপ্রব ও লেনিন যে সেদিন বাঙালির অন্তরে কী গভীর 
গ্রভীব ফেলেছিলো- এই কবিতাটি তার প্রমাণ । 
আকন্মিক ঘটনায়, দৈবচক্রে, অর্থের উৎপাতে 
পুরুষার্থ নির্লাত যে সমাজের উচু-নিচু স্তরে, 
যেখানে জুয়াড়ী স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃরন,র ভিড়ে মাতে, 
মানুষ যথানে শুধু ছিনিমিনি কড়ি কেনা দরে। 
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ ভ্রান্তির নিষ্ঠুর 
অপচয়ে অন্ধকার, মমুস্তত্ব তুচ্ছ সে বৈভবে। 
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য লক্ষ্মীর রক্তাতুর 
সাতাজোর অভিসার ধুলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে । 
স্বাধীকার মুক্তি আজ, স্টায় যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন ! 
এবারে আরম্ভ হল মন্ুষ্তত্বে প্রাণের মনের 
ক্ষুরধার ছন্দ আর সমাধা_সাধণা, শ্রেণীহীন 
সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায় । শ্রমিক জনের 
সাগর সঙ্গমে আজ উতস্থজিত রুশ জনগণ । 
তোমাদের ভগীরথ-_বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন । 
বিজন ভট্টীচার্ষের যে “নবান্ধ” নাটক একদিন বাঙল! রঙ্গমঞ্চে প্রায় বিপ্রব 
ঘটিয়ে দিয়েছিলো সেই জনপ্রিয় নাটকটি প্রকাশিত হয় 'অরণি” পত্রিকার ৩য় 
বর্ষ ৩৭ সংখা। থেকে ৪৩ সংখ্যা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে । 
১৯৪৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 
কবিতা “ভারতবর্ষ” 
মাঝে মাঝে তন্দ্রা ভেঙে যায়, 
নিদ্রালল ন্নাধু মাঝে মাঝে ক্ষণে কণে দিয়ে যায় দোল! 
দ্বরাগত সমুদ্র-গর্জন । 
ক্লাস্ত আখি পুনরায় নিভে আসে নির্জীব বাথায়। 
দিক প্রান্তে ঝড়ের ইশারা! । 


২১৬ 


অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


***ডানা মেলি সামুদ্রিক চিল 

কথনো! অগুভ ডাকে চারিদিক সচকিত করে 

ভ্রততর উড়ে চলে নীল জলে ফেলি নিজ ছায়া 

ভারতের গাঢ় নীল জল। 

যেখানে অনেক ন্নোত চীনের প্রাচীর আর রাশিয়ার হিম পার হয়ে 
অনেক উত্তাপ নিয়ে মিশে আছে সকলের সচেতন মনের আড়ালে । 
“সহসা ম্তবৃতা ভাঙি কোনো এক কবোঞ্চ সন্ধ্যায় 

মেঘচুদ্বী বিটপীর সার! দেহে আলো! এসে পড়ে, 

পশ্চিমের আকাশে আগুন |." 

নিদ্রাতুর আখি হতে বহুক্ষণ নেশা! গেছে ছুটে, 

সমুদ্র-গর্জন মাঞে মৃত্যুর সঙ্গীত বেজে ওঠে, 

উত্তরে কাশ্মীর হতে সুর দক্ষিণে কুমারিকা! | 

অতি ধীর, গতির আমেজ । 

অগ্নির ইশার। পেয়ে জঙ্গম হয়েছে অজগর | 


১৯৪২ সালের ২৪শে এপ্রিল “অরণিতে প্রকাশিত হয় বিষণ, দের একটি 
কবিতা “অজেয়” | 


কতবার এল কত না দন্থ্য! কতনাবার 
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড় 
কত বুলবুলি থেল কত ধান 
কতো ম! গাইল বর্গীর গান 
তবু বেঁচে থাকে অক্ষয় প্রাণ 
এ জনতার-_ 
কুষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাতি 
অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ 
মূঢ মুত্ুর মুখে জাগে তাই কঠিন জ্ঞান 
শীর্ঘকালের ধার! জলে জলে 
চেতনার পলি সোনালি ফসলে 
এ দেশে, বন্ধু, কতকাল ফলে। 
মাটির টান। 
দ্বিকে দ্রিকে জলে, পুড়ে' ছারখার তানাকাসান। 
হে বন্ধু দেনো, আজ যবে থোলে মুক্তির দার 
দেশে আর দশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতার ছার 
এই যে প্রবীণ হিন্দুস্তান 
কত সভ্যতা আক পান 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙলা সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২১৭ 


স্্য়। 


কত হুর্গম লক্ষ্যে প্রয়াণ 
কত নাবার 
করেছে, আজকে ধরেছে চেতনা খর কুঠার ॥ 


১লা মে সংখ্যাতেও “গান” নামে বিষণ দে'র একটি কবিতা 'অরণি'তে মুদ্রিত 


বিশ্বের মুক্তির গুনি আজ আহ্বান, 
সেই জয়গানে ডাকে সারা হিন্দুস্তান । 
কাটা পথ, ঝরে স্বেদ, 

আছে ভয় ভেদাভেদ, 

তবু চলে পণ্টন, মজুর কৃষাণ, 

জানি আজ দুর্দিন, 

তবু আছে রুশ, চীন, 

ইংরেজ, মাফিন দেশে জাগে জনগণ । 
ফ্যাসিস্ট বর্বর, 

অতিষ্ট জর্জর, 

আপন মরণবাণে হয়ে যায় থান্‌ খান্‌। 


১৫ই মে বিধু দে'র আরেকটি কবিতা মুদ্রিত হয় “সরণি'তে | নাষ “তোম- 


বাই মহাকাঁপ”__ 


আলগা! মাটির হালক হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল 
মানস লোকের বাসিন্দা যতে!| তন্ুহীন গম্জে। 
মরাল দীঘির কমলকাননে ঢোকে যে হাতীর পাল, 
অর্থগৃর্ন, অস্ত্রগৃধিনী ছি'ড়ে থায় অন্থুজে । 

বানপ্রস্তে বৃদ্ধ যঘাতি, উধাও উজীর পিছে, 

কোটাল পিটায় নিজের কপাল কোথা কোটালের বান 
মুষিক বিবর খোঁজে সদাগর, চোখ ঘুরে মরে মিছে, 
আমাদের কানা করে যতে! পুরস্থন্দরা চলে যান। 
ছুর্দিনে আসে গেলিহ রসনা পাগলা হাতীর পাল 
ছুটেছে অর্থ গৃর, অস্ত্র মাতালের অস্কুশে। 

ষুগান্তে আজ ছিড়ে খায় বুঝি আলগ! মাটির কাল 
নব-জীবনের বীজবপনের মরণান্তিক ক্রুশে। 
ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূত্ত আসন্ন ঝঞ্চাতে 

কান্তে লালে হাতুড়ি হাপরে তোষর! ধরেছ হাল। 
জীবনের বীজ তোমর! ছড়াও মৃত্যুপরয় হাতে 

ভীরু হাত পাতি, মৈত্রী মুখর তোমারই মহাকাল। 


২১৮ অক্টোবর-বিগ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


সভ্যতার চরম দুর্দিনে যে বিপ্রবী-শক্তি মান্তষের তিল তিল করে গড়া সভ্য- 
তাঁকে বাচাতে পারে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী কষক-শ্রমিক সমাজকে কবি দেশের হাল 
ধরতে আহ্বান জানিয়েছেন । সোভিয়েট-রশিয়ায় এই শ্রেণীই একপ্দিন বিপ্লব- 
সংঘঠন করে ইতিহাসের ধারাকেই যে পান্টে দিয়েছিলে। এ এ্তিহাসিক সত্যে 
বিশ্বাস না করলে এই ধরণের কবিতার জন্ম সম্ভব ছিলো না। 

এই একই প্রত্যয় ও বিশ্বাস থেকে সম্প্রতি মস্কো-নিবাসী প্রধ্যাত কবি উপ- 
স্ঠাসিক ননী ভৌমিক একদা “অরণি'তে লিখেছিলেন কবিতা-_নাম “গরিলা” 

ভাঙ। ইটে, বন বাদাড়ে ছায়ারা ফেরে 

ধূসর বাতাসে শক্রর ঘ্রাণ টেনে। 

মশালের লালে শপথ নিয়েছি পড়ে £ 

রুখবে গায়ের, ফসলিয়! মাঠ, ঘর ; 

মৃতদেহ আর হাহাকার চিনে চিনে 

আজ অভিজ্ঞ, রাইফেল লটকাই 

টুকরে। শেলের সঙ্কেতে অম্লান__ 

সুর্য প্রণাম এখানেই রেখে যাই, 

পাহাড়িয়া পথ ঢালু আর উত্রাই 

শোনে, স্পন্দিত অমাবশ্ঠার গান । 
রুশ-দেশে যে সশক্ত্র-সংগ্রাম বিপ্রবকে প্রতিক্রিয়ানীলদের রক্তাক্ত প্রতিহিংসার 
প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিলে!_-কবি সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে 
ভারতবর্ষের মুক্তির জন্ত “গেরিলা” সাজতে চেয়েছেন । রুশ-বিপ্রবের প্রভাবের 
এর চেয়ে প্রতাক্ষ প্রমাণ আর কি হতে পারে? [ কবিতাটির নাম 'গরিলা+ সম্ভ- 
বত কোনো ভ্রাস্তির বশে হয়েছিলো ] 

“অরণি” ১ম বর্ষের ২৬শে জুন সংখা?, ১৯৪২ “সৌভিয়েট সংখ্যা, নামে প্রকা- 
শিত হয় [ মনে রাঁথতে হবে এ বছরেরই ২২শে জুন ফাসিস্ট জার্মানী রুশ-দেশ 
আক্রমণ করেছিলে। ]। জাম্মীনদ্রের রুশ-দেশ আক্রমণের ৪ দিনের ভিতরে একটি 
আঞ্চলিক ভাষার পত্রিকার 'সোভিয়েট সংখা!” প্রকাশ করার সঙ্কল্প ঘোষণ! নান! 
কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । রুশ-ভূমি, সেই দেশের সংঘটিত হয়ে যাওয়া 
“বিপ্লব ও নবজাত “সমাজবাদ'-এর প্রভাব ও তার প্রাতি সমর্থন ও বিশ্বাস কত 
গভীর হলে মস্কো থেকে কয়েক সহআ্র মাইল দূরে কলকাতাতেও তার তীব্র 
প্রতিক্রিয়! হয়। 

বাঙলাদেশে তে৷ বটেই পৃথিবীর খুব কম পত্রিকাই সেই সময়ে সোভিয়েট 
দেশকে নিয়ে “বিশেষ"সংখা!; প্রকাশ করার কৃতিত্ব দাবী করতে পারে । সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, এইরকম একটি বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশের যে আগ্রহ 
“অবণি” পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ছিলে। তার চেয়েও বেশি উন্ুখ ছিলো! বাগুলা;: 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙলা সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২১৯ 


দেশের জনগণ । সেইজন্য & বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বেই কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞা- 
পন দিতে শুরু করেছিলেন এই বলে-_পচাহিদ। অনুযায়ী সকলকেই যাহাতে এই 
সংখা! সরবরাহ করিতে পাব! যায় তজ্জন্ত 'অরণি'র এজেণ্টগণকে অহ্যরোধ করা 
হইতেছে যে, এই সংখ্যা তাহারা যত কপি অধিক লইবেন, আগামী ১৫ই জুনের 
মধ্যে “ম্যানেজারের' নিকট তাহারা পত্র লিখিয়া পাঠান” .ইতাদি। 

এই বিশেষ সংখ্যার লেখক হুচীতে ছিলেন যথাক্রমে-_ 

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; শ্রী সজনীকাস্ত দাস; শ্রী সমর সেন; শ্রী বিষুঃ দে; 
শ্রী অরুণ মিত্র; শ্রী অবস্তী সান্তাল ; শ্রীনবেন্দু রায়; এ/স্থভাষ মুখোপাধ্যায়; 
শ্রী রাহুল সাংকৃত্যায়ন ) শ্রী গোপাল হালদার ; শ্রী হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধায়; 
শ্রী ধরণী গোস্বামী ; শ্রী আবছুল হালিম ) শ্রী মনিকুস্তল1! সেন ; শ্রী সুধী প্রধান) 
শ্রী বিনয় ঘোষ ; শ্রী অতুল দত্ত প্রমুখ বাক্তির]। 

এই সংখ্যায় স্থভীষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার নামে একটি 
দীর্ঘ কবিত1 ছাপ! হয়েছে । শেষের একটি পংক্তি উদ্ধাত করছি-_ 

'-*জাগ্রত চল্লিশ কোটি এখানে তৈয়ার । 

ধারাকে] সঙ্গীণ দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর, 

গণশক্তি 'দকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতম্ত্রের কবর । 

যে ক্লীব পালাবে, তার মুক্তি নেই আর । 

হুভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দরধীচির হাড় 

ধ্বংসের বন্তাকে বাধবে, খুলে দেবে মুক্তির ছুয়ার_ 

প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
রুশ-বিপ্লব ও নবজাত সমাজবাদ বিশ্বের সমস্ত শোধিত নিপীড়িত মানুষ ও 
পরাধীন দেশগুলির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলো! তারই ফলে বিশ্বদ্ুড়ে 
সমস্য বুদ্ধিজীবী, লেখক কবি, রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃত্ব ও শ্রমিক-কৃষক 
সমাজ সংঘবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছিলো । 

এ ছাড়াও “অরণি” পত্রিকাতে যুদ্ধ ও যুদ্ধের গতি প্ররুতি, নানাধরণের রাঁজ- 
নৈতিক ও সামাজিক সমীক্ষা, লেনিন, গো, ডিমিদ্রিয়ভ, রোধ 1 রোলার মতো! 
মাচুষদ্দের নানা তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি, ইণ্টারভিউর বিব্রণ ছাপা হতো! | বামপন্থীদের 
নানারকম আত্মলমালোচনাও থাকতে! । 

দ্বর্ণক মল ভট্টাচার্য “অনামী? ছদ্মনামে “অরণি”তে নিয়মিত লিখতেন । ২০শে 
নভেম্বর ১৯৪২ সংখ্যাতে ভারতবর্ষের মতে! দেশে “সাম্যবাদী” হওয়া যে কত 
কঠিন তার পর্যালোচনা করেছেন--“*. পুজিতাস্রিক সমাজের মধ্যে বাদ করে 
আমরা সমাজতান্ত্রিক যতথানি চিস্তাধারায়, ততথানি বাস্তব জীবনযাত্রায় নই । 
তবু এরই মধ্যে ভারসাম্য বঙ্জায় রেখে মনের আর বাইরের জীবনকে যথাসাধ্য 
আদর্শের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করতে হয়। এই কারণেই ব্বাতীরাতি সাম্য. 


২২০ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


বাদী হওয়াও যেমন যায় না_-তেমনি সাম্যবাদী সমাজ ব্/বস্থার প্রারস্তটাও এক- 
দিন আকাশ থেকে আপনা থেকে টুক করে থসে পড়ে না । তার জন্ত আগে 
থেকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়__যনেও, জীবনেও । সমাজ বিপ্লবের সৈনিক 
হওয়ার আগে বাক্তিগত জীবনের ছোটোথাটো বিদ্রোহের অগ্রি-পরীক্ষার মধ্য 
দিয়ে পাকা পোক হওয়ার জন্য শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন আছে । প্রচলিত 
সমাজ ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে বাস্তবে ন! হলেও, 'অন্ততঃ সচেতন মনে সব সময়ে খাট 
হতে হবে পুরোপুরি |” 

প্রবন্ধ লেখক এমন এক কটর সাম্যবাদী নায়কের দেখা পেয়েছিলেন যিনি 
লুকিয়ে পৈতে ধারণ করেন । সেটা লেখকের কাছে গুরুতর কোনো অপরাধ 
নয়, কেননা তিনিই বলছেন “...গলা থেকে উপবীত ফেলে দিলেই রাতারাতি 
একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটছে না, কিন্বা পৈতা গলায় থাকলেই প্রবাহটা 
অবরুদ্ধ হয়ে একই জায়গায় ঘুরপাক থেতে থাকবে না” 

আসলে এ সময়ে “সাম্যব্দ' কথাটি এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবীর কাছে “বিলাস? 
হয়ে উঠেছিলো । তাদের আক্রমণ করেই প্রাবন্ধিক লিখছেন *..সাম্যবাদ তার 
কাছে একট! নিছক চিন্তা বিলাস । যা কিছু নতুন, যা কিছু অনাগত তারই 
আলোচনায় গবেষণায় তার যগজের ক্রিয়। চাড় থায়, চাঙ্গা থাকে । 

£১76 0010 105 99105-এর মতে! কার কাছে “সামাবাদের জন্ত সাম্যবাদ” 
অতএব সাম্যবাদ ভার মগজে থাকলেই যথেষ্ট স্বভাবে ব! সংস্কারে আসার প্রয়ো- 
অন নেই | অর্থাৎ উচ্চ মঞ্চে বসে তিনি জীবনকে যথাসম্ভব এড়িয়ে জীবনের 
আদর্শকে প্রচার করতে চান। একেবারে বৈষ্ণবী প্রেম ।” 

যথাসময়ে উচ্চারিত এই সতর্কবাণী ও অন্রান্ত পর্যালোচন! প্রমাণ করে যে 
প্রাক্‌-স্বাধীনতাঁর যুগে “পুজিতান্ত্রিক সমাজের” মধ্যে বাস করে সেই যুগে একজন 
সাম্যবাদীর বিপ্রব-চিস্তা ও বিপ্লব-সাধন! কতট! ক্লোগানধর্মী ও অন্তঃসারশুন্ত হবার 
সম্ভাবন। ছিলে! । সমাজ, পরিবেশ ও বাস্তব সত্যকে মনে না রেখে শুধু চোখ 
বুজে “কমিউনিস্ট? হলে এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠায় “বিপ্লব চাইলেও যে তা করায়ত্ত করা 
যায় ন! এ সহজ সতাটি সেই যুগে অনেক কমিউনিস্ট ও বামপন্থী বুঝতে চাইতেন 
না। তারা বুঝতে চাইতেন না যে "সামাবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রারভ্তটাও একদিন 
আকাশ থেকে টুক করে থসে পড়ে ন1। তার জন্য আগে থেকে বিস্তর কাঠখড় 
পোড়াতে হয়-_মনেও জীবনেও 1” 

মুখের কথ! অবিভক্ত ব'ঙলাদেশে সেই কাঠখড় পোড়ানোর কাজও আরস্ত 
হয়ে গিয়েছিলো । এবং হার অনিবার্ধ প্রভাব বাঙালী-কমিউনিস্ট ও সামাবাদী 
দের অনেকের মনে ও জীবনে পড়তে আর্ত করেছিলো । এ বাপারে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলে! কিছু প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা ও তার সঙ্গে 
অড়িত নান! প্রগতিশীল কবি লেখক ও সাংবাদিকর! | বলাবাহুল্য, এদের মধ্যে 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙল! সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২২১ 


অনেকেই কমিউনিস্ট-পার্টির সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। এই সব পত্র-পত্রিকায় 
গ্রকাশিত নান! ইতিহাস ও তার সঠিক বিশ্লেষণ, মার্কসবাদের উপর লিখিত নানা 
মূল্যবান প্রবন্ধ, নান! তর্ক বিতর্ক, রুশ-বিপ্রবের খুঁটিনাটি, লেনিন, গোঁকী, ডিমি- 
ট্রয়ভ, স্টালিনের নান! রচনা, চিঠিপত্র, মন্তবা, নির্দেশ বাঙালী-সাম্যবাদীদের 
মনকে সমৃদ্ধ, ইতিহাস ও পরিবেশ সচেতন, সতর্ক ও সঠিক কর্তব্য সাধনের জদ্ত 
প্রস্তুত করে তুলতে সাহায্য করেছিলো । 

এদ্দের মধ্যে “অরণি', “জনযুদ্ধ” ও "পরিচয়? পত্রিকা বিশেষ দায়িত্ব পালন 
করেছিলো । আমরা সংক্ষেপে এই পত্িক] ও এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত 
রচনাবলীর একটি পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করবো । পূর্ববরী অধায়গুলিতে 
বাঙুলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিবিধ পত্র-পত্রিকার বিস্বৃত আলোচনা করে দেখা- 
বার চেষ্টা করেছি যে তারাও একানস্তিক নিষ্ঠায় রুশ-দেশ, রুশ-বিপ্লব ও রুশ- 
সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার জনগণের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে যথেষ্ট যত্বণীল ছিলেন । 
তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হয়ে থাক না কেন এই শতাজ্বির সবচেয়ে মহত্ব- 
পূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারী ঘটনা যে রুশ-বিপ্রব সে বিষয়ে তাদের কোনো সংশয় 
ছিলে! না । বাঙালী জাতির চিত্তাকে নতুন বোধে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এই সমস্ত 
জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিক1 এতিহাসিক ভূমিক1 পালন করেছিলো! । তাই আমাদের 
এই ইতিহাস বিস্তৃত হওয়1 উচিত নয়। 'আমর! ইতিপূর্বে “পরিচয়” ও “অরণি, 
পত্রিকায় প্রকাশিত নানাবিধ রচনার উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছি বাঙলাদেশের 
সেই উদ্দীপক দিনগুলিতে এই পত্রিকাত্রয় কিভাবে নান! বিভ্রান্তি, বিতর্ক ও 
কুদ্ছাটিকার ঘুর্ণাবর্ত থেকে বামপন্থী প্রগতিশীল মানুষকে ইতিহাস ও বাস্তব সচেতন 
এবং অতি ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে ভবিষ্তৎ কালে ঘটাতেই হবে এমন এক 
বিপ্রব-এর স্বপ্নে বাঙালিকে মুগ্ধ করতে পেরেছিলো । বলাবাহুলা, এই সব 
উদ্ভোগেরই জন্ম হয়েছিল! রুশ-বিপ্রবের প্রভাবের আগুন থেকেই । এবার “জন- 
যুন্ধ' নামক পাক্ষিক পত্রিকার আলোচন! করে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই । 


জনযুদ্ধ $ ( ১ম প্রকাশ, ১লা এপ্রিল, ১৯৪২ ) 
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখাজি, এম.এল.এ. 


এই পাক্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে । এক আনা দামের 
এই পব্রিকাটির প্রথম পাতাতেই লেখা থাকতো! “জনসাধারণের রাজনৈতিক 
পাক্ষিক পত্রিকা” _এই ঘোষণাটি। 'জনযুক্ধ'-র গ্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় “কোন্‌- 
দিকে এই শিরোনামায় ছুটি ছোট লেখ! ছিলো _“সোভিয়েট রুশ অপরাজেয় 
এবং ্ক্যবন্ধ চীনের ভূমিক?। প্রথম পৃষ্ঠার ঠিক মাঝখানে সোমেন চন্দের একটি 
হবি ছিলে! । ছবির ক্যাপশান £ “ঢাকায় ফ্যাসিস্ট গুণ্। কর্তৃক নিহত শ্রমিক 


২২২ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


কর্মী ও স্থদাহিতিক সোমেনচন্ত্র চন্দ্র ।” দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছিলে| “সম্পাদকীয়” 
"স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রসর হও" | 
এই সংখ্যার অন্ঠান্ত লেখ! হ'লো-_ 
'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে” হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
“চীনের সংগ্রাম ভারতের আদর্শ-বিনয় ঘোষ 
বন্দীদের মুক্তি চাই*-_স্ুধী প্রধান 
“মুনাফ। না! দেশ রক্ষা'- গোপাল হালদার 
“সোভিয়েটের যুদ্ধ আমাদের বুদ্ধ”__সত্যেন্্রনাথ মন্কুমদার 
তৃতীয় সংখ্যা থেকে “জনযুদ্ধ” সাপ্টাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
এবং এই সংখ্যাটি ঘোষিত হয় “মে দিবস সংখ্যা, হিসেবে । এই সংখ্যার “সম্পা- 
দ্কীয়' “পহেল! মে" ও কিছু রাজনৈতিক সংবাদ ছাড়া যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত 
হয়েছিলো তার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হলে।_ 
“সোভিয়েট দেশে যুদ্ধ ব্যবস্থা"__সিরাজুল ইসলাম 
“জাপানী দন্ত্যর বিরুদ্ধে পোড়ামাটির কৌশল”__ গোপাল হালদার 
“বন্দীমুক্তি”,-_ সুধী প্রধান 
“এ-আর-পি ! বাংলাকে রেন্ুন হইতে দিব না”-_জ্যোতি বন্থ 
“একতা! আগে, হাতিয়ার পরে”'- বিনয় ঘোষ প্রভৃতি । 
প্রথমবর্ষ অষ্টাদশ সংখা (২ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ) থেকে “জনযুদ্ধ”কে “কমিউ- 
নিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় । বলাবাহুল্য 
“জনযুদ্ধ” পত্রিকার প্রকাঁশ কালে “ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি” নিষিদ্ধ হয়েছিলো 
এবং বহু কমিউনিস্ট নেতা৷ ও কমী হয় বন্দী না হয় পলাতক ছিলেন । 
বাঙলা-সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'জনযুদ্ধ” বহু এতিহের শ্্রষ্টা । সংবাদপত্রে 
নিয়মিত “রিপোর্টাজ' রচনার রেওয়াজ “জনযুদ্ধ'ই প্রবর্তন করে। পর্চাশের মন্ব- 
স্তরের দিনগুলিতে সৌমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে “জনযুদ্ধ' পত্রিক1 থে এ্রতিহাসিক 
ভূমিক। পালন করে তার সঙ্গে কিছুটা তুলনা চলতে পারে সোভিয়েট রুশিয়ায় 
অক্টোবর-বিপ্রবের প্রস্ততি-পর্বে লেনিন সম্পাদিত পত্রিকা “ইস্করা'র সঙ্গে । 
ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনেও “জনযুদ্ধ' অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো । 
চল্লিশের দশকে বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকর! যে ষুগ্রাস্তকারী ভূমিকা 
পালন করেন_-কমিউনিস্ট পার্টি ও জনযুদ্ধ পত্রিক! সেই প্রচেষ্টাকে জননীর 
দ্দেহে ও সতর্কতায় লালন করেছিলো! ৷ সমাজমানসে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্্বকে 
প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসযোগা করে তুলতে এই পত্রিক! অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। 
কিংবদস্তীতে পরিণত এই 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার একটি সমগ্র ইতিহাস আজও 
রচিত হলো না__এট! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক | এই গ্রন্থে যেহেতু সেই অনালোঁচিত 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙলা সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২২৩ 


ইতিহান রচনার স্থযোৌগ নেই সেইহেতু এ চেষ্টা থেকে আপাতত বিরত থাকতে 
হলো । 

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ থেকে একটা সত্য প্রমাণ কর! সহজ 
হবে যে, চল্লিশের দশকে সোভিয়েটের উপর ফাসিষ্ট বর্বরদের অতকিত আক্র- 
মণের এ্রতিহাসিক তাৎপর্য কি ছিলে? একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ ও 
অপরদিকে নবজাত সমাজ-তত্ত্ব_এর মধ্যে কার দিকে পৃথিবীর নানাদেশের 
“জনযুদ্ধ'-এর নায়ক ও সৈনিকেরা ঝুঁকবে? সেদিন কিন্তু এই সঠিক পথের 
নির্দেশ দেওয়! আজকের মতো! সহজ ছিলো! না । মানুষের মধ্যে নান! দ্বিধা দন্ত, 
সংকটের ছায়। তখন এতো ঘন ছিলো! যে “সত্যকে অনাক্ত করা সহজ কাজ 
ছিলো না। 

বাঙলা দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে “জনবুদ্ধ' পত্রিকায় 
তাদের মূল্যবান প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে সত্যান্েষণে সাহাধা 
করেছিলেন । আমাদের সৌভাগা, হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো! ইতিহাসের 
ক্বপণ্ডিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো৷ প্রগতিশীল সম্পাদক ও চিন্মোহন সেহা- 
নবীশের মতো! ইতিহাস ও বিপ্লবের নিষ্ঠাবান গবেষক তথন “সভ্যতা'র প্রয়ে!- 
জনে তাদের কলম ধরেছিলেন “জনযুদ্ধ” পত্রিকায় । এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রবন্ধের 
অংশ বিশেষের উদ্ধতি দিয়ে আমরা “জনযুদ্ধ” পত্রিকার প্রভাবের মূল্যায়ন 
করবে! । 

হীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রবন্ধটি “জনমুদ্ধ' পত্রিকার 
১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রুশ-বিপ্রবের পর ছুনিয়! জোড়া “আদন্ 
বিপ্লবের আশংকায় দিপ্বিদিক শূশ্য হয়ে পৃথিবীর সাত্্রাজাবাদ-'.ফ্যাসিঞ্মের শক্তি 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এসেছে। এশিয়ায় জাপানকে, আফ্রিকায় ইতাপিকে, 
ইয়ৌরোঁপে জার্মানিকে, ইংরেজ-ফরাসী-মামেরিকান সামীজাবাদ উৎসাহ দিয়েছে, 
সাহায্য করেছে: ! সাত্রাজাবাদের ভরস! ছিল ফ্যাসিস্টর! প্রথমে আক্রমণ করবে 
ছুনিয়ার মালিকদের চক্ষুশূল সোভিয়েত ভূমিকে ।'-"আর সোভিয়েত ভূমিকে 
বিধ্বস্ত করতে পারলে, একবার পৃথিবীর এক ষষ্টাংশে অধিকার বিস্তার করতে 
পারলে, সোভিয়েত দেশের বিপুল এশ্বর্য করায়ত্ত করতে পারলে তাদের শক্তি 
লালসা! চরিতার্থ হবে। প্রাচীন, স্থুগ্রতিষ্ঠ সাত্রাজাগুলির সঙ্গে ফ্যাসিজম আর 
লড়তে চাইবে না... 

'""সাম্রাজযবাদ্দের এই আশ! ছলনামাত্র বলে প্রমাণ হয়েছে । সাম্রাজ্যবাদের 
চক্রান্তকে ইতিহাস ব্যর্থ করে দিয়েছে ।-..ফা[সিজমের প্রবল প্রতাপের সামনে 
ফ্রাব্দ মাথ! নিচু করেছে, সারা ইয়োরোপ একটা গোলামখান হয়ে গড়িয়েছে |... 

'* যখন হিটলার তার পঙ্গপালকে সোভিয়েত আক্রমণ করার হুকুম দিল, 
খন ইংরেজ-আমেরিকান সাত্ত্রাজ্যবাদ আর পরিত্রাণের আশা! করতে পাদুল 


২২৪ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্য 


না, হিটলারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত আক্রমণে যৌগ দিতে পারল না । ইতিহাসের 
চাক! এমনভাবে ঘুরে গেছিল, সোভিয়েত-মৈত্রী দেশে দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে 
গেছিল যে, ফ্যাসিজম বিরোধী গণশক্তিকে আর উপেক্ষ1! কর! চলল না । যা মাত্র 
কিছুকাল আগে ছিল একেবারে অভাবনীয়, সে-ই ঘটল। ইংরেজ আর আমে- 
র্রিকান সরকার সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি করল, নামজাদা! সোভিয়েত বিরোধীরা 
সোভিয়েত প্রীতি প্রচার করতে বাধ্য হল। 

গণশক্তির একটি বিরাট স্থযোগ এল-যুদ্ধ চালিয়ে ফ্যাসিজমকে ধ্বংস 
করে নতৃন ছুনিয়া গড়ার সুযোগ এল । জাপান যখন লড়াইয়ে নামল তখন সর্ব- 
দেশের গণ আন্দোলনের কর্তব্য আরও পরিষ্কার হয়ে গেল । আমাদের দেশের 
দরজায় যুদ্ধ এসে পৌছেছে__আমরা চাই বা না চাই, আমাদের জীবনকে লগুভগ্ 
করার ভূমিক] আরম্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে একট! নিবিকার ওঁদাসীন্ত আর 
সম্ভব রইল না । জাগ্রত চীনের বীর জনসাধারণের সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের 
সংগ্রাম যুক্ত হয়ে গেল। সাম্যবাদী পোভিয়েত আর বিপ্লবী চীন হল সরবদেশের 
জনসাধারণের পুরোধা । জনযুদ্ধ গুরু হয়ে গেল। 

কিন্তু সবাই বুঝল ন1, কত বড় একটা পরিবর্তন যে ঘটে গেল, তা সবাই 
ধরতে পারল না। কেউ কেউ বলল যে ফ্যাসিজম আর সাম্রাজ্যবাদের লড়াই 
আমাদের তাতে কি? আমাদের কাছে ছুইই সমান, আর হয়তো ফ্যাসিস্টরা 
আমাদের প্রতৃদের তাড়িয়ে দিলে আমাদেরই শ্বাধীন হবার রাশ্ত। খুলে যাবে। 
আরও শোন গেল যে ফ্যাসিস্টরা-' "বলছে যে আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো 
ঝগড়া নেই, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনত। তার] চায়, স্থতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধে 
তাদেরই বরং আমাদেরই সাহায্য করা উচিত। 

এই অলীক মোহ যদি আমাদের আচ্ছন্ন করে থাকে তো! সমূহ বিপদ উপস্থিত 
হবে।-..দেশের উপকার করছি ভেবে ফ্যাসিষ্ট কুমীরকে লোভ দেখিয়ে আনা 
হচ্ছে আত্মহত্যারই নামাস্তর |... 

ফ্যাসিস্টর! শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করেছে, সাম্যবাদের তার। চিরশক্র, 
স্বাধীন চিত্ত তার! উৎপাটিত করেছে, সভ্যতার বিরুদ্ধে বর্বর অভিযান তারা সর্বত্র 
চালিয়েছে...ফ্যাসিষ্টর৷ আমাদের স্বাধীন করে দেবে ভাবার মতো বাতুলতা 
আর নেই।” 

এই মূল্যবান প্রবন্ধটি পড়ে সেই যুগে সাধারণ মান্ষদের অনেকেই হয়তো! 
তাদের উৎকট এ্রতিহাসিক বিভ্রান্তি দূর করতে পেরেছিলেন- যা! অনিবার্ধভাবে 
সাহাযা করেছিলে! বাঙলার প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে ৷ এই- 
রকম আরেকটি মূলাবান প্রবন্ধের রচয়িতা বাঙলার প্রগতিশীল সাংবাদিকতার 

| "পিতামহ সত্ন্ত্রনাথ মজুমদার ৷ তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ট সুদ 

ছিলেন । গ্রতিক্রিয়াশীলর! যখনই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বহমুখী আক্রমণ চখলি- 


বিশ্বযুদ্ধ ও বাঁঙল। সাহিত্যে অক্টোবর-বিপ্রবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ২২৫ 


য়েছে তখনই সত্যেন্্রনাথের শীণিত কলম কমিউনিজম ও কমিউনিস্টদের শ্বপক্ষে 
ঝল্সে উঠেছে । 

পাক্ষিক “জনযুদ্ধ” পত্রিকার প্রথম-বর্ষের প্রথম-সংখ্যাত্তেই আমর তার 
বিখাত প্রবন্ধ সোভিয়েত যুদ্ধ অংমাদের যুদ্ধ' প্রকাশিত হতে দেখি । এই প্রব- 
ন্বের কথাবস্ততে নাৎসি তথা ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির আস্ফালন যে মানব সভাতার 
পক্গে কত বিপজ্জনক এবং ফাসিস্টদের বিরুক্ধে সোভয়েত রুশিয়ার বিজয় ষে 
কতটা এত্হ।সিক তাৎপর্য মণ্ডিত ৩1 এই প্রবন্ধে হীরেত্রনাথ মুখধোপাধায়ের 
মতো বিশ্লেষণ করেই সত্োন্্রনাথ মজ্ুমধার দেখিয়েছেন । শেষে লিখেছেন, 
“...ফ্যাশিস্ত বিরোধী যুদ্ধ ভারতবর্ষেরও, এই বাম্তব সত্যের সহিত আমরা আজ 
মুখোমুখি দ্বীড়াইয়াছি ।-*.সোতিয়েতের রক্ত পতাকা নিপীড়িত মানবের মুক্তি 
পতাঁকারূপে এখনও সগর্বে উড্ভীন থাকিয়! অবিশ্বাসী ও অন্ধ বিশ্বাসীর সংশয় 
মোচন করিতেছে । ভারতের জাতীয় পতাকাও এ রক্ত পতাকার গৌরব মর্যাদ! 
অর্জন করিবে, যদ্দি আঙ্গ আমর! সম্মিলিত হস্তে দৃ$ মুষ্টিতে তাহা ধারণ কৰি এবং 


ঘোষণা করি যে সোভিয়েত যুদ্ধ ও আমাদের সংগ্রামের মধ্যে মূলত কোন ভেদ 
নেই।” 


'কুশ-বিপ্নবোত্বর আঠাশ বছরের বাংলা-সাহিত্যের 


মহান্‌ রুশ-বিপ্লবের প্রভাব কিভাবে বিশ্বের অসীম শক্তিধর অথচ শোষিত কোটি 
কোটি জনগণের মাতৃভূমি রক্ষার অসম লড়াই-এ শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে, 
পৃথিবীর প্রথম সর্বহারাদের রাষ্ট্র সোভিয়েট-রুশিয়া কিভাবে ১৯৪৭ সালের 
পূর্ব পর্যস্ত দুনিয়ার সর্বত্র সবরকম বিপ্লব প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা 
দিয়ে ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ভিন্বিকে ক্রমশঃ দুর্বল করে দিয়েছে, শুধু তাই 
নয়_পৃথিবীর সমস্ত মুক্তিকামী দেশের স্বার্থে নিজেকে এমন শক্তিশালী করে 
তুলেছে যে আজ সে দুনিয়ার সমস্ত সাত্রাঙ্গাবাদী শক্তির একত্র-আক্রমণকেও 
চূর্ণ করে দেবার স্পর্ধা রাখে । দোভিয়েট রুশিয়া, যার জন্ম রুশ-বিপ্লরবের আগুন 
থেকে, আজ বিশ্বশাস্তির গ্যারা্টি হিসেবে শোষিত মাণ্ঠষের কাছে উপস্থিত । 
কুশ-বিপ্রবের প্রভাব-নির্য়ের আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব কথা যথাসাধ্য 
পুজ্থান্থপুঙ্খ ও এতিহাসিক ক্রমকে রক্ষা করে বিবৃত করতে চেষ্ট। করেছি । 

পরাধীন ভারতবর্ষে এই বিগ্বের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ ইতিহাসও যথা- 
সাধ্য প্রাঞ্জল করে বাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। ভারতবর্ষীও রাজনীতিতে ও 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উপর রুশ-বিপ্লবের প্রভাব গভীরভাবে পড়া 
সত্বেও এবং অন্কুকুল পরিস্থিতি রচিত হওয়া সত্বেও কেন ভারতবর্ষে বিপ্রব সংঘ- 
টিত হতে পারল না তাও বিস্ৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। 

সবশেষে আলোচিত হয়েছে অবিভক্ত বাঙলাদেশ, তার রাজনীতি, সমাজ 
সংস্কতি ও সাহিত্যের উপর রুশ-বিপ্রবের প্রভাব-নির্ণয়ের অতান্ত জরুরী প্রসঙ্গটি। 
সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় এসেছে বাঙলা-দাহিতোর উপর এঁ বিপ্লব-এর 

এই প্রসঙ্গে যে কথাঁটি বিশেষভাবে মনে রাখতে ও সতর্ক থাকতে হয়েছে 


২২৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


তা হচ্ছে এই যে, অবিভক্ত বাগুলাদেশ ১৯৪ ৭-এর ১৪ই অগার্টরের মধ্যরাত্রি পর্যস্ত 
ছিলে! অত্যন্ত শক্তিশালী, চতুর এক সাম্রাজ্যবাদী দেশের পদানত বিরাট উপ- 
মহাদেশের একটি প্রদেশ মাত্র । ফলে প্রদেশের সমগ্র জনগণ যর্দি একটি 
স্থসংগঠিত মার্কসবাদী দলের ও স্থযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে ব্রিটিশ রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে “বিপ্রব'+-এর দারুণ দাবানল স্ষ্টি করতে। তাহলে তার পরিণাম কি হতো! 
বলা মুশকিল। ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস সহ মার্কসবাদী অন্ঠান্ত রাজনৈতিক 
দল, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন ও সর্বোপরি ধর্মভীরু সাধারণ জনগণ সেই বৈপ্লবিক 
উত্থানে কতখানি সাড়! দিতে সে সন্বন্ধেও সংশয় ছিলে! ৷ বাঙালী ও অন্ঠান্ত 
ভারতীয় মার্কসবাদী ও নান! বৈপ্লবিক সংগঠন ও ব)ক্তিত্ব যে সে চেষ্টা করেননি 
এমনও নয় । যে কারণেই হোক ভারতবর্ষে দেশজোড়া বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতীয় 
সর্বহারাদের শোষণমুক্তি ঘটানো! সম্ভব হয়নি এটাই ১৯৪৭ পর্যস্ত ভারতবর্ষে রাজ- 
নৈতিক “সত্য ছিলে! । 

অথচ অবিভক্ত বাঙলাদেশের মার্কসবাদী দল, প্রগতিশীল নান! শ্রেণী ও বৃত্তির 
বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে “বিপ্লব'-এর আকাঙ্কা যে তীব্র হয়ে উঠেছিলো এটাও 
অত্যন্ত সত্য ছিলে! এবং এই আকাজ্ষা যে জাগিয়েছিলো৷ মহান্‌ অক্টোবর-বিপ্লব 
তার অজন্র প্রমাণ আছে । ম্বদেশ ও বিদেশ-প্রবাসী বহু বাঙালী, অবিভক্ত 
বাঙলার বহু বৈপ্লবিক সংগঠন ও তাদের তেজী নেতৃত্ব, সর্বোপরি বাঙলাদেশের 
বুদ্ধিজীবী ও গ্রগতি-বিশ্বীসী কবি লেখক নাট্যকার সাংবাদিক অভিনেতাদের 
এক বৃহৎ অংশই তখন “বিপ্লব+-এর স্বপ্ন দেখতেন । দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট 
শক্তির দানবীয় আত্মপ্রকাশ, ইংরেজের তৈরি কর! মদ্বম্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
প্রচণ্ডতা বাঙালী ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কলমকে বৈপ্লবিক শক্তি ও তৎপরতা 
প্রদান করেছিলো! ৷ বাঙলা-সাহিত্য ও বাঙালী-সাংবাদিকতা সেদিন রোমান্টিক 
ত্বপ্র-বিলাসের ব্বর্গ থেকে সমাজ ও সংসাবের কঠিন বান্তবতার মধ্যে এসে 
ঈাড়িয়েছিলো৷ । তার! সেদিন নিজেদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন ফ্যাসী-বিরোধী 
প্রগতি লেখক সংঘ, মঞ্চ ও পত্রিকাকে কেন্ত্র করে ! [ পূর্ববর্তী পর্বগুলিতে তার 
মোটামুটি একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করার চেষ্ট1! কর! হয়েছে ] 

বাঙালী জাতির একটি বৃহৎ অংশ ও বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল 
মান্ষদের কর্মে ও স্ট্িতে সেদিন এক উদ্দীপক চিস্তাধার! বিশেষভাষে প্রতিফলিত 
হয়েছিলে! । বিপ্লব, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, লেনিন, গোকী, ডিমিষ্রয়ভ, 
কমিনটার্ণ, লালফৌজ, সর্বহারা প্রভৃতি শব্দগুলি তখন বাঙালী-মানসে গভীর- 
ভাবে গেঁথে বসেছিলে। | বাঙল। সাহিত্য ও সাংবার্দিকত! ও প্রগতিনীল সমস্ত 
রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে তখন বারবার রুশিয়া, রুশিয়ার বিপ্রব, 
রুশিয়ার সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়ার এক আস্তরিক আকাঙ্জা 
বাঙালী জাতির অস্তর থেকে উঠে এসেছিলে! । এই আকাঙ্ষার জল্ম যে ফশ- 


রুশ-বিপ্রবোত্তর আঠাশ বছরের বাংলা-সাঁহিতোর রূপরেখা ২২৯ 


বিপ্রবের সার্থকতায়, সর্বহারাদের নিজস্ব রাষ্ট্র স্থাপনে ও পরবর্তীকালে এই নব- 
জাত রাষ্ট্র কর্তৃক ফ্যাসিস্ট দানবর্ধের সমূল বিনষ্টির মহাশক্তির মধো নিহিত ছিলো 
তা নি:সংশয়ে বল! যায়। 

বলা বাহুলা, রুশ-বিপ্রব ও পরবর্তীকালে তার অমিত শক্তি অর্জনের অবিশ্বান্ত 
কাহিনী বাঙলা-সাহিতা নান! সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর যে 
যাঁচুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিলো! তার মধ্যে অনেক ফাঁক, ফাক, উচ্ছাস ও 
শ্লোগানধর্মীতাও ছিলো । পাশাপাশি অবশ্য এর উপ্টো৷ প্রবণতাও ছিলো । তবে 
একটি কথা সত্য যে রুশ-বিপ্নবের ফলে বাঙলা-সাহিত্যের নানা বিভাগে গল্প, 
উপন্ঠাস, নাটক, কবিতার বিষয়বস্তর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলে। | 
মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-কষক, আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ও তাদের বেচে থাকার 
সংগ্রামের কথ! বাঙলা-সাহিত্যে বাপকভাবে লিখিত হতে আরস্ত হয়েছিলো । 
কবিতা, গান, গল্প, উপন্থাস, নাটকের ভাষায় অভিনবত্ব 'এসেছিলে। | বাঙলা 
শব-ভাগ্ার নৃতন নূতন শস্দের সঞ্চয়ে সমৃদ্ধশালী হচ্ছিলো । বাঙল! কাবা-সাহি- 
ত্র উপম!| ও রূপকলের জগতেও বিপ্লব ঘটে যেতে আরম্ভ করেছিলো । নূতন 
উপম। ও রূপকল্পের চমকে বাঙলার সাহিতা-জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছিলো ৷ এমনকি 
মিছিলে, মিটিং-এ শ্লোগানের সন্বোধনের ভাষাও বদলে গিয়েছিলো! দারুণভাবে । 

তবু বলতে হয়, এই উদ্দীপন! দিয়ে রাষ্ট্র কাঠামো বা শ্বৈরাঁচারী শোষকের 
নিবিচার শামন-শোৌধণের অবসান ঘটানে! যে যায় ন। একথা যথন বাঁঙাল্গী জাতি 
তাঁদের রাজনৈতিক সচেতন! দিয়ে উপলব্ধি করছিলে! তখন সাহিত্ো ও সাংস্ক- 
তিক জীবনের নান! কর্মকাণ্ডে তাদের বিপ্রবী চেতনা ষে অনেকটাই কেবলমাত্র 
ঢকা! নিনাদে পর্বসিত হয়েছিলো! একথা সত্য । 

আসলে “সই যুগে এমন একটি পরিবেশ ও ম'নসিকতা সৃষ্টি হয়েছিঙ্ো যে 
লেখক, কবি, নাট্যকার, গায়ক, অভিনেতা, রাজনৈতিক কর্মী ও সমাঁজসেবীদের 
বামপন্থী ও প্রগতিনীল চিন্তাধারার পাশে দ্রাড়ানো ছাড়া উপায় ছিলে! না। তার 
একটি সুফল পরবর্তীকালে সমগ্র বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক 
ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের এই ক্ুত্ 
গ্রদেশটি প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা ও প্রগতিশীল সংস্কতিচর্চ1 ও রাঞ্জনীতির পীঠ- 
স্থানে পরিণত হয়েছে । ভারতবর্ষের এই প্রদেশটির অধিকাংশ মানুষ ও রাঁজ- 
নীতির কাছে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও হিংসা আজও প্রশ্রয় পায় না। 
আজ বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধিকারও মার্কসব'দী গোষ্ঠীদের 
হাতে মূলত ন্তন্ত হয়েছে এই প্রদেশের জনগণের বিপুল সমর্থনে । তার ভিত্তি 
কিন্তু রচিত হয়েছিলো মহান্‌ 'অক্টোবর-বিপ্লবের প্রভাবেই | গো! ভারতবর্ষের না 
হোক ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদ্দেশের জনগণের রক্তের গভীরে যে বিপ্রবের জন্য 
“আকাঙ্ষ। ছিলো ও আছে__বাঙুল! দেশের গত ৬০।৬৫ বছরের ইতিহাস সে 


২৩০ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


কথাকেই প্রমাণ করে। ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত বাঙল1- 
সাহিত্যে পতিত রুশ-বিপ্রবেব প্রভাবই যে এই শুভফল প্রসব করেছে এ ব্যাপারে 
সংশয়ের কোনো! অবকাশ নেই । তাঁই ১৯৪৭ সালের পূর্ববতী বাঙুলা-সাহিত্যের 
শৃম্তগর্ভ বিপ্লবী শব্দোচ্চারণকে সমালোচনা করলেও প্র প্রচেষ্টা যে বাঙালী গণ- 
মানুষের রক্তে নতুন প্রজন্মের তড়িৎ স্পন্দন আনতে সহায়ক হয়েছিলো এ 
ব্যাপারেও কে?নো সন্দেঃ নেই । 


আমরা রুণ-বিপ্রব-এর প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্ক্ষ প্রভাবে আধুনিক বাঙলা-সাহি- 
তোর বিষয়বস্ত, শব্দ, ব্ূুপক, উপমার জগৎ কিভাবে সমুদ্ধ হয়েছিলো তার একটি 
অতি সংক্ষি্ত বিবরণ দেবো । কিন্তু, তার পূর্বে আরেকটি এতিহাসিক সত্যের 
কথাও আমাদের শ্রদ্ধা সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। অবিভক্ত বাঙলাদেশের সব 
সব কবি লেখক নাট্যকার ও সাংবাদিক রুশ-বিপ্রব-এর লাল আগুনে শরীর গরম 
রেখেছিলেন এ সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্তই অনৈতিহাসিক । 

অবিভক্ত বাঙলাদেশে বনত গ্রতিভাধর সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা ও সাংবা- 
দিক সুযোগ থাক] ও পাওয়া সত্বেও, জীবনের কুস্ুমাস্তীর্ণ পথে না গিয়ে কেবল 
অন্তরের তাগিদেই দীক্ষা নিয়েছিলেন মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও বিপ্রবের মন্ত্রে 
যে দীক্ষা তাদের জীবনে এনেছিলো! অসহ্য দুঃখ, আঘাত, মৃত্যু, বিচিত্র ঘবন্ব ও 
হতাশা । আজ তাদের অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই | ধার! আছেন তারাও 
নানা দন্দ-সংঘাতে বিপর্যস্ত । কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তারা একদিন সর্বস্ব 
ত্যাগ করে কমিউনিস্ট-পার্টির পতাঁকাতলে সমবেত হয়েছিলেন “বিপ্লবকে সম্ভব 
করে তুলতেই । তারা পার্টি-সংগঠনের সর্ব নিরন্তর থেকে উচ্চতম স্তরে বিচরণ 
করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নান! সমাজ-সত্য, নানা সত্য-শপথ, নানা 
আত্মসমালোচনার পরিণামকেই তীদের শাণত কলমে প্রকাশ করেছিলেন। 
তাদের এ সাহিত্য-গ্রচেষ্টায় অনেক ফাক থাকলেও কোনো ফাকী ছিলো না। 
বনাম এই তালিকায় লিপিবদ্ধ হ'তে পারে । কিন্তু আমর! শুধু সেই নামগুলি- 
কেই বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই ধার] একাধারে সৎ ও একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট 
ও অন্যধারে সং সাহিত্যসেবী ছিলেন ? যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন হাজরা, 
গোপাল হালদার, বিজন ভট্টাচার্য, বিষণ, দে, মঙ্গলাচরণ চট্রোপাধ্যায়, সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় ও বিশেষভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । পা 

এই সমস্ত কমিউনিস্ট-পাটির সদশ্য-লেখক ও মার্কপবাদে বিশ্বাসী লেখকের 
সোভিয়েট-বিপ্রবের পর থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাঞ্চির পূর্ব পর্যস্ত যে 
তিরিশ বছর সময় পেয়েছিলেন সে সময়ট! যদি তাঁর তাদের সাহিত্য-ব্রতে ও 
ব্াজনৈতিক মতাদর্শে একাত্ম থাকতে পারতেন তাহলে ভার বর্ষে না হলেও অস্তত 
অবিভক্ত বাঙল| দেশে কমিউাঁনজম ও কমিউনিষ্ট-সাহিত্য উল্লেখযোগ্য শক্তি 


কুশ-বিপ্রবোত্তর আঠাশ বছরের বাংলা-নাহিত্যের রূপরেখ! ২৩১ 


অর্জন করতে পারতে! | ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন আরে দানা বাধতো।, 
হয়তো! “বিপ্রব'-এর অনেক কাছাকাছি পৌছে যেত ভারতবর্ষ । 

আমাদের দুর্ভাগা তা হয়নি। পরন্ধ চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট-সাহিত্যিক 
ও মার্কবাদে বিশ্বাপী প্রগতিশীঙ্গ কবি ও লেখকগোষ্ীর মধো “সাহিতা'দর্শ' নিয়ে 
এমন বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছিলো! যে বাঙলাদেশের প্রগতিনীল লেখকসমাজ স্পষ্টত 
দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন । বিরোধ শেষে বিদ্বেষ এবং পরিণামে 
বন্ধু বিচ্ছেদের কাছে পৌঁছেছিলে!। কমিউনিস্ট পাটির “সাহিত্যাদর্শ' নিয়ে 
বিবাদ বহু লেখক-কবির মানসিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে ক্ষান্ত হয়নি শুধু, তাদের 
স্জন-প্রতিভার অবনয়নেও যথেষ্ট সাহাধা করেছিলো! | এই হতভাগা কবি লেখক- 
দের মধ্যে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষণ দে, আবু সৈয়দ আইযুব-এর 
মতো প্রতিভাবান মানুষেরা | আরো! ছুর্তাগোর কথা, এই “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সব- 
শক্তিমান শিবিরে ধারা ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন পার্টির তাত্বিক নেতা, 
সাহিত্য-অষ্টী নন। সেদিন পাটিতে তাদের নিদেশই ছিলো চুড়ান্ত এবং 'অবশ্থ 
পালনীয় । এই অমোঘ নির্দেশের কাছে অনেক দ্বিধাগ্রস্থ লেখক সেদিন নিরুপায় 
হয়ে আত্মসমপণ করেছিলেন । বাঙলাদেশে এই অবিরাম আত্মসমর্পণের জলন্ত 
দৃষ্টান্ত ছিলেন সেইযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । এর 
ফল ভালে! হয়নি । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ছজনী-শক্তি তারপর থেকেই অধঃ- 
গামী হয়েছিলো । 

অবশ্ সেদিন “কমিউনিস্ট পার্টির' নেতৃবৃন্দের কাছেও এই তৎপরতা ও 
নির্দেশ ঘোষণা কর] ছাড়া উপায় ছিলো! না । সেদিন পৃথিবীর সমস্ত কমিউনিস্ট 
পাঁটকেই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও নির্ধেশ মেনে চলতে হতো 
কেননা তখন পৃথিবীর সর্বচার! শ্রেণীর ও ঘে কোনো! দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের 
কাছে সোভিয়েট-দেশ ছিল “পিতৃভূমি” । তখন সোভিয়েট-পাটির ঈষৎ কোনো 
পাশ পরিবর্তন, সৌভিয়েট নেতৃবর্গের যে কোনো বক্তৃতা বিস্তার করতো স্থদূর- 
গ্রসারী প্রভাব --বিশেষভাবে সেই বক্তৃতা যদি হতো। কমরেড স্টালিনের । বাঙলা- 
দেশের কমিউনিস্ট পাটির কাছেও তাই সেদিন স্টালিন ও তীর সরকারের 
ঘোষিত 'সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যাদর্শকে বাঙালী কমিউনিস্ট লেখকদের অবশ্য 
অন্ুসরণধোগা বলে দপিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো । 

কমরেড লেনিন ১৯০৫ সালে “22165 [,106196016 8170 09170 0:£8- 
13:520:01৯ পুস্তিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার প্রানঙ্গিকতা বিশ্বত হয়ে 
লেনিনের বক্তব্যের আভিধানিক অর্থকে মার্কলবাদদী সাহিত্যাদর্শ বলে বিশ্বব্যাপী 
প্রচার চালানে! হয়েছিলো । আসলে ১৯০৫ সালে রুশিয়ার ডেমোক্রাটিক পার্টিতে 
বলশেভিকদের তরফ থেকে যে সংবাদপত্র ও অন্টান্ত নান! ধরণের বিশ্লেষণ ধ্মী 
সাহিতা প্রকাশিত হতে! তাতে যাতে ষথেচ্ছাচারের কোনো শ্থযোগ না থাকে 


২৩২ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


এবং সেখানে কেবল যেন নিদি্ই দলীয় নীতি ও আদর্শ মেনে প্রকাশিত হয়, 
দলতৃত্ত কোনে! লেখক, দলের কাগঞ্জে নিঙ্গের সাহিত্যিক কৌলীন্তের দাবীতে 
য1 খুণী লেখার স্বাধীনতা! বা সাহদ না পান সেজন্তই লেনিন ত্র কঠোর সতর্কবাী 
উচ্চারণ করেছিলেন [1009৬ ড/10) 1901 2810-৮/116215- এই প্রসঙ্গ 
পূর্বেই বিস্তুতভাবে আলোচিত হয়েছে || 

লেনিনের জীবিতকালে ও তার মৃত্যুর দ্শকেও (কুড়ির দশকে ) কশ- 
সাহিত্য ও শিল্পকলায় কজননীলতার এক আশ্চর্য উচ্ছ্বীন এসেছিলে তা আমরা 
লক্ষ্য করেছি । ১৯৩২ সাল পর্মস্থ শিশ্প-স'হিতোর ক্ষেত্রে সোভিয়েট দেশে পার্টির 
হস্তক্ষেপ সার্নভৌম হয়ে ওঠেনি । শিল্পীর মাতআবিকাশের যথেষ্ট স্বাধীনত| ছিলো । 
এ কথার সতাত। প্রমাণিত হয় লেনিন-পত্রী কুপ্তন্কয়।র একটি চিঠি থেকে, যে 
চিঠির কথ! প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬৪ সালে 101091)58 [৪:০৭0% পত্রিকাৰু 
৪র্থ সংখায়। তিনি জান্নয়েছিলেন, লেনিনের প্র বহু আলোচিত প্রবন্ধটর 
বিবেচা বিষয় ছিলে! “পার্টি'-সাহিতা, রমা সাহিতোর গুণাগুণ বিচার ও প্রবন্ধের 
বিবেচা ছিল না । বিপ্রবের প্রস্থভি-পর্বে রশ দেশের সমস্ত বলশেভিক লেখক, 
কর্মী ঘাতে দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং দের লেখনী যেন এক 
লক্ষো স্থির থাকে এই অভিপ্রায়েই লেনিন [ব০7-78165 লেখকদের অবলুপ্ধি 
কামনা করেছিপেন এবং সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ হশিয়ণরীর একাস্ত 
গ্রয়োজনও ছিলে! | 

কিসু স্টালিনের 'মামলে রুশিয়াতে লেখকদের ইউনিয়ন সংগঠিত হলো! । 
১৯৩৪ সালে ইউনিয়নের প্রথম-কংগ্রেসে জদান্ভের জবানীতে “স্তোসালিস্ট 
রিয়ালিজম' ব্াষ্্রীয় সাঠিতাণ্দর্শের মর্ষদা অর্জন করলো । জদ্রান্ভ বক্তৃতায় গর্ব 
করে থোষণা করলেন “04 5০1০ 11061981012 15 100 21910 01 00০ 
01)0156. 06 [51185 *6০0000019175,-১ স্5৪ 99৮16 1105190015  15 
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লেখ! ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের চিঠি ছুটির বন্তবোর ও বিরোধীতা কবলেন [ চিঠির 
উল্লেখ পূর্ববতী অধ্যায়ে করা হয়েছে ]1 

লেনিনের লেখার ক্ত-ব্যাখা! ও এঙ্ষেলসের সাহিতা-বিষয়ক বক্তব্যের বিবো- 
ধিত। করে “রুশ লেখক ইউনিয়ন? যে নতুন রাষ্ট্ীয়-সাহিত্যাদর্শ প্রচার করলেন 
তার ফগ শুভ না অশুভ হবে তার বিচার ভবিষ্বৎ কালই করবে [সেই তর্ক আজ 
বিশ্ব জুড়ে সোচ্চার ]। 

কিন্তু স্ট'লিনের আমলের সাহিতোর এই 'নববিধান* যে অবিভক্ত-বাঙল! 
দেশের পার্টি-লেখক ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী পেখক-সম্প্রদ্দায়কে গভীর সংশয় ও 
বিতর্কে জড়িয়েছিলে! সে বিষয়ে কোনো! সন্দেহ নেই । 

রুশিয়ার লেখক ইউনিয়ন'-এর নির্ধারিত রাহ্ীয়-লাহিত্যাপর্শকে রুশিয়ার 


রুশ-বিপ্রবোত্তর আঠাশ বছরের বাংলা-সাহিতোর রূপরেখা ২৩৩ 


বহু খ্যাত-কীতি লেখক-কবিরা! মেনে নিতে পারেননি, আজও পারছেন না, ফলে 
তাদের উপর নেমে এসেছে আসছে দলীয় শৃঙ্ঘস! ভঙ্গ, দেশ দ্রোহিতার অভি- 
ঘোগ, কারাবাম ও নির্বাসন । 

লক্ষ্য করবার মতো! বিষয়, সৌভিয়েটের এই সাহিতাদর্শকে সোভিয়েট রুশি- 
যার বাইরের বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক কবি শিল্পী মেনে নিতে পারেন 
নি। যেমন কমিউনিস্ট লেখক বেরটোল্ট ব্রেখট, পাবলো! পিকাসে। | ব্রেখট 
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মানিক বন্দোপাধ্ায়ের মতো স্পেনে এশতান্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পাবলো! 
পিকাদোও ১৯৪৪ সালে কাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। 
কিন্ধ পিকাসো রুশ কমিউনিস্ট-পাটির এই সাহিতা ও শিল্পাদর্শের ঢ০100]1ওকে 
মেনে নেননি । পরস্ত এই প্রচেষ্টাকে বিদ্রপ করে বন্ধু ইলিয়া এরেনবুর্গকে বলে- 
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পিকাসোর সমস্ত শিল্পকল! স্ট'লিন-জনান্ভ সমধিত “সোশ্ঠালিস্ট রিয়ালিজম"- 
এর সোচ্চার প্রন্তিবাদ । এমনকি স্ঠার “গুয়েণিক।” ছবি নিয়ে পাটি নেতাদের 
যে স্বতংস্ফুর্ত উচ্ছাস সে ছবি পোশ্ঠালিস্ট রিয়াপিজম-এর ধার কাছ দিয়ে যায় 
না। তবু পিকাসোর বিরুদ্ধে কার দেশের বা অন্ত কোনে! দেশের পাটি-নেতৃত্বের 
শাঁসনতান্ত্রিক বা দ্দীয় বাবস্থা গ্রহণ করা তো দুরের কথা 'ঠার বিরুদ্ধে কমিউ- 
নিস্ট-শিবির থেকে একটি প্রতিবাদী স্বর ও উচ্চারিত হয় নি। এমন হবার কারণ 
পিকাসোর অসামান্য আন্তর্জাতিক খাতি | কমিউনিস্ট-পাটির সাংস্কৃতিক নেতার! 
যেহেতু পিকাসোর থখ্যাতিকে নিজেদের প্রচারের প্রয়োজনে অবিরাম ব্যবহারে 
অভ্যন্ত সেহেতু পিকাসোকে পার্টির সমালেচন! ও ভত্সনা কখনো শুনতে 
হয়নি। কমিউনিস্ট হওয়া সবেও এলুয়ার বা পাবলো! নেরুদাও দিয়েছিলেন 
উল্লেখযোগ্য হুজনী শক্তির পরিচয় । 

দুর্ভাগ্য মানিক বন্দোপাধ্যায়ের । তার সেই বাপক আস্তর্জীতিক খাতি 
ছিলে! না। তাই বাঙুল! ১৩৫৪ বঙ্গান্দে পরিচয়” পত্রিকায় বিষু দে'র বিতফিত 
প্রবন্ধ গল্পে উপন্ঠাসে সাবালক বাংলা*কে নিয়ে যন বাঙগাদেশে ঝড় উঠে- 
ছিলে! আর পার্টির তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব মখন তীব্র আক্রমণে বিষণ দে'র 


২৩৪ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


প্রবন্ধের বিষয়কে ছিন্ন ভিন্ন করছিলেন তখন মানিক বন্দোপাধ্যায়কেও বিষু দের 
বক্তব্যের প্রতিবাদে কলম ধরতে হয়েছিলো! । বিষণ দে” বন্তব্য ছিলো, আর্টের 
ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট-পা্টির লাইন বলে কোনে! লাইন নেই, শিল্প-সাহিতোর ক্ষেত্রে 
বাক্তিগত নান্দনিক দৃষ্টি নিয়ে সমালোচনার অধিকার আছে সমালোচকদের । 

মানিক বন্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবাদী প্রবন্ধে বিষণ দে'র “তির্ধক অবিনয়'কে 
নিন্দা করে জানিয়েছিলেন, “বিষু বাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছ 
তাঁর আরেক প্রমাণ লেখ থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে 
পাই”, | কিন্তু মানিকবাবু বিষণ বাবুকে নাকচ করলেন না, পরস্থ প্রবন্ধের শেষে 
শ্বীকার করে নিলেন, সব লেখককেই মার্কসিস্ট হতে হবে এমন নিয়ম যখন নেই 
তখন আর “উপায় কি”, । ছুটো দল হয়ে গেছে । “ব্যক্তিগতদের ব্যক্তি গ্রীতির 
দল এবং জনসাধারণের নৈর্বান্তিক শ্বজাতিগ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত ন! 
হলে গ্রগতি হয় না।” বিষণ দে'র মতের বিরুদ্ধে সেই সময় সোচ্চার হয়ে উঠে- 
ছিলেন নীভার দাশগুপ্ত, ভবানী সেন, প্রচ্োৎ গুহ, নরহরি কবিরাজ। ভবানী 
সেন একটি প্রবন্ধে জানালেন “বিষণ বাবু মার্কপিস্ট নন, মার্কদবাদের শিবিরে 
প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব 1 নরহরি কবিরাজ তার প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই জানিয়ে 
দিলেন “মার্কসবাদী সাহিত্য হুষ্টির নামে সাহিত্যিকের এই শ্রেণী নিরপেক্ষ জনগণ 
বিরোধী দুষ্টিভঙ্গিকে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।” 

মানিক বন্দোপাধ্যায় বিষ বাবুকে বরদাস্ত করেছিলেন বলে 'াকেও পার্টির 
তীক্ষ সমালোচন! শুনতে হয়েছিল! । 

এই সময়ে আবু সৈয়দ আইমুবের “পরিচয়ে” প্রকাশিত 'আরেকটি প্রবন্ধ গ্রবল 
বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো [ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! করা হয়েছে 41 

মার্কসবাদী, পত্রিকায় প্রঞ্থোৎ গুহণর “সাহিত্য বিচারের মার্কশীয় পদ্ধতি, 
গ্রবন্ধটির বক্তবা অনেক কমিউনিস্ট লেখক মেনে নিতে পারেননি । পরবর্তী 
সংখ্যায় পার্টির অত্যন্ত প্রভাবশালী তাত্বিক-নেতা৷ ভবানী সেন বাংলা প্রগতি 
সাহিতোর আত্মসমালোচন।”' প্রবন্ধ লিখলেন। ধারা একদিন প্রস্যোৎ গুহের 
বক্তব্যের বিরুদ্ধে পাটি নেতৃত্বের কাছে শ্রতিবানদ করেছিলেন তারাও এবার 
পার্ট নিদ্দেশেই ভবানী সেনের বন্তবাকে মেনে নিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
মানলেন এবং ভবানী সেনের প্রবন্ধেব স্বপক্ষে তীকেও প্রবন্ধ লিখতে হলো! । 
ভবানীবাবু তার প্রবন্ধে, রামমোহন, বহ্ছিমচন্র বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের 
সাহিতোর প্রগতি-বিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার এতিহ্থ নিয়ে দীর্ঘ আলোচন। 
করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট হলেও তার মন এই সমালোচনায় 
সায় দেয়নি । তিনি প্রগ্চোতবাধুর প্রবন্ধে যাস্ত্রকতার প্রভাব দেখেছিলেন তিনি 
প্রচ্থোৎবাবুর ফতোয়! এলোককবির আঙ্গিকই কমিউনিস্ট কবিকে গ্রহণ করতে 
হবে?,__বিু দে সম্বন্ধে এই মন্তবোর যথার্থতা খুঁজে পাননি। পরস্ধ জানিয়ে- 


রুশ-বিপ্লরবোত্তর আঠাশ বছরের বাংলা-সাহিত্যের রূপরেখ! ২৩৫ 


ছিলেন বিষ্ণু দে'র কবিতার “আঙ্গিক মূলত পুরান ও পাঁচালীর আঙ্গিক-_অতী- 
তের সংগ্রামহীন শান্ত ও মন্থরগতি গ্রামাীবনের আবেগ চেতনা রূপায়নের 
উপযোগী ।” ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় আক্রান্ত হলেন এই প্রবন্ধের 
জন্ত । এবারের আক্রমণকারী ছিলেন শীতাংস্ত মৈত্র ৷ এমন আক্রমণ পরবর্তীকালে 
তার উপর আরো এসেছে--সে ইতিহাস স্বতন্ত্র এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
সময়সীমার (১৯৪৭) পরে | সুতরাং এ বিষয়ে আমরা আপাতত নীরব থাকছি। 

আসলে মানিক বন্য্যোপাধ্যায়ের মতো। একজন অসামান্থ স্জনগ্রীল লেখককে 
সামনে রেখে এই কথাটুকু প্রতিপঞ্ণ করা আমাদের উদ্দেশ্ট ছিলো যে মোভিয়েট 
বিপ্রব সংঘটিত হবার পর সেই নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহিতোর প্রকৃতি 
ও ম্বরূপ কি হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন? পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট 
পার্ট আছে এবং যে দেশে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম” চলছে কমিউনিস্ট পার্টির 
নির্দেশে সে সে দেশের কমিউনিস্ট লেখকদের সাহিত্য ধর্ম কি হবে সে সম্বন্ধে 
কোনো স্পষ্ট নির্দেশ ছিল কি? 

ইতিহাসের তথা প্রমাণ করছে ফ্রেডরিক এঙ্জগেলস ও লেনিন ঘা চেয়েছিলেন 
স্টালিন,-দান্ভ নেতৃত্বে গঠিত “সোভিয়েত লেখক সংঘ' তাঁর সঠিক ব্যাথা না 
করে এবং লেনিন-এঙ্গেলসের সাহিত্য-বিষয়ক অভিমতের বিরোধিতা করে যে 
নতুন “সাহিত্যাদর্শের' পক্ষে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন তাকে সোভিয়েট দেশ 
সহ অন্যান্য বত দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী গ্রগতিাল অনেক লেখক কবির! 
মেনে নিতে পারেননি । 

তখন আত্বর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিগীবীদের শিবির স্পষ্ট 
দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়োছলো । একপক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জদান্ভ ও 
লুই আরাগ, অপর পক্ষে ছিলেন ফরাসী কমিউানঈট পাটি « গারোদি'র মতে! 
মার্কসবাী তাত্বিকের]। 

গারোদি পহ্থীদের বন্তবা ছিলো- আটের শেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন 
বলে কোনো লাইন নেই । সাহিত্যের নান্দনিক দিক, লেখকের স্বাধানত। এগুলি 
সর্বদ| বর্জনীয় হতে পারে না। 

বিপরীতপন্থী আরার্গর বক্তব্য ছিলে!, নন্দনতত্বকেও ছান্দিক বস্তবাদের 
(1014১150110 ঠ্যাং] ঠো1 75৮ ) মাপকাঠিতে 'যাচাই করে নিতে 
হবে। 

বিংশ-শতাব্দিব বিশের দশক থেকে চষ্লিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যস্ত বাঙলা 
দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী প্রগতিশীল লেখক-গোী স্প্টত: আরাগ ও 
গারোদ্দী এই ছই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন । গারোদী-পন্থীদদের মধ্যে 
ছিলেন কবি বিষু দে, বুদ্ধদেব বন্ধু, শাস্তি বস্থ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আবু 
সৈয়দ আইযুব, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক কবিরা । 


২৩৬ অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


অপরপক্ষে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ঃ 
স্ৃকাস্ত ভট্টাচার্য, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এর ব"ইরেও আরেকটি শিবির ছিলো । সেই শিবিরে সমবেত হয়েছিলেন 
সেই সময়ের আরে! কিছু শক্তিশালী লেখক ধারা কমিউনিস্ট ব! বামপন্থী রাজনীতি 
না করলেও নান! প্রগতিশীল ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন । যুদ্ধে, মদ্বস্তরে, খরায় বন্তায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, ফ্যাসিবিরোধী 
আন্দোলনে এর! সেদিন সভ্যতা, মানবত।, শাস্তি ও অহিংসার স্বার্থে প্রগতি 
লেখক-সংঘ ও ফ্যাপি বিরোধী লেখক-সংঘের পতাকার নীচে সমবেত হতে দ্বিধা 
বোধ করেননি । এদের মধ্যে ছিলেন তারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকাস্ত দাশ, 
প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, শৈলজানন্ন মুখোপাধায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিস্তয- 
কুমার সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্, কাজী নজরুল ইসলাম-এর মতো! সে ঘুগের 
খ্যাত-কীতি লেখক কবি প্রাবন্ধিকরা | 

প্রবহমান ইতিহাসের শুভাশুভ নিয়ে, অনিবার্য ভবিষ্কতের অনিবার্ধতা নিয়ে 
ভাবনা চিন্তা করার অধিকাধ সব শষ্টারই মাছে । কোনো পার্টির কাছে দায়বদ্ধ 
থাক] ব! না থাকার উপর এই ভাবন৷ স্থির হয়ে থাকে না। তাই বিষু, দে"র 
মতে! “মার্কসবাদী শিবিরে প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব”, দবিধাগ্রস্থ মানিক বন্দো- 
পাঁধ্যায় ও নজরুল ইসলাম, পার্টির বশহ্বদ নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, 
স্থুকান্ত ভট্টাচার্য, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা, ননী ভৌমিক ও অ- 
কমিউনিস্ট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ন্পদাশঙ্কর রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
ন্ধীন্্নাথ দত্ত, প্রেমেন্্ মিত্র বা অচিস্তাকুমার সেনগুপ্তের মতো! বিভিন্ন মতাদর্শ 
ও বিভিন্ন শিবিরের লেখকগো্ীর লেখার বিষয়বস্ততে কিন্তু একই জীবন ও জীবন- 
সংগ্রামে ছবি ্রকানজ্িক নিষ্ঠায় অস্কিত হতে থাকে । 

সাহিতো “সর্বহারা”র জীবন ও মধাবিত্ত নিম়বিত্ত মানষের জীবন-সংগ্রামের 
ইতিহাসকে চিত্রিত করার তণগিদ ইতিহাসের অনিবার্ধতায় এবং ধঁতিহাপিক 
সচেতনতা থেকে শ্বতংস্ফুর্তভাবেই আসতে থাকে । তাই মানিক বন্দোপাধায়ের 
কমিউনিস্ট হবার আগে লেখা হয়ে যায় “পল্মানদধীর মাঝি'-__তারাশক্করের হাতে 
জন্ম নেয় “গণদেব ত1+, এমন্বন্তর' উপন্যাস । কমিটেড মনোরঞ্জন হাজরা লেখেন 
“নব-জীবনের পথে+, “নোউবহীন নৌকা”, “পলিমাটির ফসল” উপন্যাস _অপর 
দিকে নারায়ণ গঙ্গে।পাধ্যায় রচনা! করেন “উপনিবেশ+ ও “মহানন্দা” উপন্াস ! 
কমিটেড সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন “পদাতিক আর “অপরিচ্ছন্ন “মার্কপিস্ট 
জ্ঞান' নিয়ে বিষু দে রচনা করেন “সন্দীপের চর” । 

মত-পথ ও তত্বের লড়াই যেখানেই যাক তারাশক্কর, অচিস্ত্য, শৈলজানন্দ, 
মানিক, স্বভাঁষ, সুকান্ত, নঞ্জরুল ও বিষুঃ দে'র উপন্তাস, গল্প-কবিতা কিন্তু 
পাঠকের কাছে সমান বন্দিত হয়। বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কবিত! 


রুশ-বিপ্রবোত্তর আঠাশ বছরের বাংল!-সাহিত্যের রূপরেখা ২৩৭ 


ও কবিতার চরণ ষে আজ পপ্রবাদে' ও আন্দোলনের “ছাতিয়ারে” পরিণত হয়েছে 
তার রচয়িতাদের মধ্যে একদিকে যেমন আছেন বিষণ দে, নজরুল ইসলাম অপর 
দিকে ছিলেন সুকান্ত ভ্টাচার্ধ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন-এর মতো! কবিরা । 

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের এই সাতাশ বছরের স্ষ্ট্রকর্মকে বিশ্লেষণ করলে 
সঙ্গত কারণেই এই সিঙ্ধাস্তে আসতে হয় যে, ছু'চ'্রটি বাতিক্রম ছাড়া, অবিভক্ত 
ব'ঙলাদেশের অধিকাংশ লেখক কবি প্রবন্ধকাঁর ইতিহাসের অমোঘ নিদেশকে 
ঠিকই অন্লধাবন করেছিলেন । এই ঠিক অন্রধাবন-এর ব্যাপারটিকে প্রায় 'প্রতায়ে? 
পরিণত করেছিলে! ১৯১৭ সালে ঘটে যাওয়া রুশ-মহাবিপ্রব-এর সার্থকতা ও প্র 
প্রথম সমাজ তান্ত্রিক দেশটির অবিশ্বা্ত অগ্রগতি ও শক্তি সঞ্চয়ের অকল্পনীয় 
সত্যতার মধ্যে । অবিভক্ত বাঙলাদেশের প্রায় সব লেখক কবি, নান! শ্রেণর বুদ্ধি- 
জীবী ও জনগণের একটি বৃহৎ অংশ যে সেদিন রুশ-বিপ্রবের সার্থকতায় উদ্দীপ্ত 
ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই | কমিউনিজ্মকে মান 
না মান্্রন একথ1 সবাই মেনেছিলেন ঘে পৃথিবী থেকে মুষ্টিমেয়ের শোষণ জুলুমকে 
শেষ করে দিতে হবে, মান্গষ ও মণ্ুস্তত্বকে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদ। দ্রিতে হবে, বাষ্ীয় 
সম্পদকে সর্বসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে হবে, ব্যক্তিগত মালি- 
কানার অবসান ঘটাঁতে হবে। এই মন্তব্যের সত্যতা রবীন্দ্রনাথ থেকে গুরু করে 
আধুনিক যে কোনো। লেখক ও বুদ্ধিজীবীর রচনা থেকে অজন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে 
প্রমাণ করে দেওয়া যায়। 

তাই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা এই নব আশ্বাসের 
বাণীতে উদ্দীপ্ত ও সেই সঙ্গে বিচিত্র উশ্বর্ষময়ী । ভারতবর্ষের আর কোনে! প্রাদে- 
শিক-সাহিত্য, ইতিহাসের একটি “ঘটনা' থেকে এতে। প্রেরণা লাভ করে এমন 
অভিনব ও সমুদ্ধ হতে পারেনি । তাই অক্টোবর-বিপ্রব-এর কাছে বাঙালী জাতি 
ও বাঙলা! সাহিত্যের খণ অপরিশোধ্য | যদ্দি ভারতবর্ধায় জনগণ কখনো! বিপ্বব 
সাধন করে তখন বাঙালীর এই দীর্ঘ সাহিত্য-সাধন! নিশ্চয়ই দাবি করবে ষে 
তাদের নিরলস প্রচেষ্টা জনগণের বৈপ্রবিক-চেতনাকে অনেকটাই উদ্দীপ্ত 
করেছিলো । 

এই গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে বা! উপসংহার” অংশে আমরা বাঙলাদেশের 
কিছু কমিউনিস্ট ও বামপন্থায় বিশ্বাসী কবির কবিত! থেকে উদাহরণ দিয়ে 
দেখাবে! কিভাবে এই সমস্ত কবির রক্তধারায় অক্টোবর-মহাবিপ্রব-এর প্রঙ্গবের 
জোয়ার স্পর্শ লেগেছিলে! এবং সেই উদ্বেলিত ঢেউ-এ তাঁদের কবিতায় যে সুর 
বেজেছিলে তার অন্ভরণন আজো আমাদের মনে ভারতবর্ষে এখনে! অনাগত 
এক বিপ্রধ-এর শ্বপ্রচ্ছবিকে বারবার জাগিয়ে তোলে । 

শুধু কি তাই? এই সমস্ত কবিতার বিষয়, ছন্দ, শব্ষমালা, উপমা ও রূপক- 
এর চমৎকারিত্ব বাঙলা আধুনিক-কবিতাকে এক নতুন মাত্র! (10156175107 ) 


২৩৮ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


প্রদান করেছে । সবচেয়ে উল্লেখযোগা বিষয়টি হচ্ছে এই যে, ইতিহাসের একটি 
অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নেপথা-কাহিনী, তার নেতৃত্ব, শ্লোগান, পতাকার 
চিহ্কের কথ।, বাঙলা-কবিতায় বারবার উচ্চারিত হলেও তা! প্রচার-সাহিত্যের ধর্ম 
লাভ করেনি, লাভ করেছে শাশ্বত সাহিত্য মুল্য । বাঙল! ভাষার শব্দ-ভাগারে 
সঞ্চিত হয়েছে তাজ! ও নবীন অনেক অদৃষ্টপূর্ব শব্দাবলী ও সৃষ্টি হয়েছে আশ্চর্য 
উপমালোক । 


১০ 


উপসংহার 


যদিও এই “উপসংহার পর্বে আমরা আধুনিক বাঙলা-কবিত! থেকে উদাহরণ 
দিয়ে দেখাবে অক্টোবর মহাবিপ্রবের প্রভাব বাঙলা-কবিতাকে কিভাবে অঙ্থু- 
গ্রাণিত করেছে, কিন্তু কখনোই বিস্বত হবে! না ঘষে এই প্রভাব বগলা! উপন্যাস, 
ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধের বিষয় ও ভাষাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে 
এবং চমৎকারিত্ব প্রদ্দান করেছে। কিন্তু কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে সর্বোদ্তধম- 
ভাবে__ তাই বাঙলা-কবিতা থেকে এই উদাহরণ সংগ্রহের পরিকল্পনা । 


জন্দীপের চর 
বিষু দে 
প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭ 


কবিতার নাম 


1 বাবহৃত শব্ধ 


কবিতার নাম 


মৌভোগ 
“এদিকে ওড়ে লাল কমলের নীল কমলের হাতে 
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান 
তাদের কথ৷ হাওয়ায়, কষাণ কান্ডে বানায় ইম্পাতে 
কামারশালে মজুর ধরে গান।'” 
কাস্তে, লাল নিশান, মন্তুর | বাঙলা! রূপকথার ছুই জন- 
প্রিয় রাজপুত্রের সঙ্গে উপমিত হয়েছে কৃষক-মজজুরের 
অচ্ছেছ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। বূপকখাতেও লালকমল ও নীল- 
কমল ছিল ছুই ভাই ।] 


জালভারা 
“জন্মে তোষার উঠেছিল লালতার! 


০ গা ঞ 


ছুচোখে তোমার ধিকিধিকি লালতার! ৷” 


৭৪০ 


[ ব্যবহৃত শব্দ 


কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব্ধ 


কবিতার নাম 


[ বাবহৃত শব 
কবিতার নাম 


[ ব্যবহাত শব্ব 


পুর্ব লেখ 


অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিতা 


লালতার! । চোখের ছুটি কাঁলে! তারার সঙ্গে ক্রেমলিনের 
গ্রাসাদনীর্ষে স্থাপিত উজ্জ্বল ঝকৃঝকে কৃত্রিম তারার উপমার 
চমৎকারিত্ব লক্ষ্যণীয় ] 


সমুদ্র স্বাধীন 

“রুশ বালে যেন, পাহাড় হাওয়ায় ভাসে 1 

রুশ বালে । হাওয়ায় পাহাড়ের ভেসে যাবার মতো৷ অবি- 
শ্বান্ত ঘটন! যেমন দর্শককে মুগ্ধ করে রুশ বালের নর্তক- 
নর্তকীদের শরীরকে বাতাসের মতো ভারমুক্ত করে স্বচ্ছন্দ 
নেচে বেড়ানোর অনায়াস ছন্দ ও তেমনি মুগ্ঠতা আনে । 
উপমাটি তুলনাহীন।] 


চৈতে বৈশাখে 

“এ মৃত, মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি 
হে প্রাজ্ঞ লেনিন ।”, 

লেনিন । ] 

১৫-ই অগ্বীস্ট 

“উনব্রিশে জুলাই বুঝি ফিরে এল ভাই 

মুক্তির আ্বাদে আগামীর জিন্দাবাদে ।৮ 

জিন্দাবাদ | ] 


১৯৩৫-১৯৪০ সালের মধ্যে রচিত 


কবিতার নাম 


[ বাবহত শব্ব 
কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব্ব 


মুদ্রা রাক্ষস 

“মার্কস ন! মথি গুনেছি নাকি বলে, 
কন্কি যবে বুহমলা-বেশে 

চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে, 
শুনবি তাতে ইতিহাসেরই ত্র | 
তাইতো ভূলে” রাজনীতিকে পেশা ।” 
মার্কস, রাজনীতি । ] 


৬নং কবিত। 

“আকাশে উঠল ও কি কান্ডে না চাদ 

এ যুগের চাদ হল কান্ডে ।” 

কান্তে। ভ্রান্তিমান অলংকারের এক ন্বস্বর ও অভিনব 


কবিতার নাম 


॥ বাবহৃত শব্জ 
কবিতার নাম 


[ বাবহত শব্ব 


পদাতিক 
স্থভাষ মুখোপাধায় 
প্রথম সংস্করণ, ১৯৪০ 


কবিতার নাম 


[ ব্যবন্ৃত শব্ধ 


১৬ 


উপসংহার ২৪১ 


উদ্লাহরণ। বঙ্কিম টাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির লাল 
পতাকায় চিহ্নিত বাক! কাম্তের ভুলন! অত্যন্ত আকর্ষক ] 


জন্মাষ্টমী 

“লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক- 
এবল ইন, 

টারেষিং", ্ রর 
অলক, আমার দিন রজনীর স্বপ্নভাসে 
নিদ্রাহীন 

পাচবছর, জ্টালিনের মতো |” 
লেনিন, স্টালিন ] 


€কোড। 

“সান্ধ্য-সভায় রক্ত-আভায় বাড়ির ছাদে 
একাকার দেশ-বিদেশের গান, হারায় কায়। 
তিশ্তার শ্োত সাহারায়, দূর স্তালিনগ্রাদে 
বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায় ।” 


ক রঃ ক ক 


“গোপনত। মানি যুদ্ধের পরামর্শে 
তবু এ-জীবন শুধু হানাহানি নয়। 
তবে কেন আজ শেষ শ্রেণী সংঘর্ষে 
নেতি গ্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয় ?" 
ত্তালিনগ্রাদ, শ্রেণী সংঘর্ষে । ] 


মে-দিনের গান 

“চিমনির মুথে শোনো সাইরেন-শঙ্খ, 

গান গায় হাতুড়ি ও কান্তে 

তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য 

জীবনকে চায় ভালবাসতে |” 

চিমনি, সাঁইরেপ-শঙ্খ, হাতুড়ি ও কান্তে। কারখানার 
চিমনির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আস! তীক্ষ লাইরেনের আও" 


৬৫ 


কবিতার নাম 


[ ব্যবহত শব্ধ 
কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব্দ 


কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব্ব 


অক্টোবর-বিপ্রব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


রাজের সঙ্গে শব্ধধ্বনির তুলন! আমাদের সচকিত করে 
তোলে । ] 


সকলের গান 
“কমরেড আজ নবধুগ আনবে না? 
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুথে 

লাল উদ্কিতে পরস্পরকে চেনা 

দলে টানে! হতবুদ্ধি ব্রিশঙ্কুকে, 
কমরেড, আজ নবধুগ আনবে না ?” 
কমরেড, লাল উচ্ছি ] 


কানামাছির গান 
“কুষক, মজুর! তোমর! শরণ 
জানি, আজ নেই অন্ঠগতি, 
যে-পথে আসবে লাল প্রতু)ষ 
সেই পথে নাও আমাকে টেনে। 
গঁ খা ক 
এথানে এসেছি আষাঢে একদা 
মিলের ধোঁয়ায় পড়লে। মনে, 
কাল বৈশাখী নামবে যে কবে 
আমাদের হাত মিলানো৷ গানে ।» 
লাল প্রত্যুষ, কৃষক-মজুর, মিলের ধোঁয়া, হাত-মিলানো 
গানে । “লাল প্রতু্যুষষ ও “কাল বৈশাখী” শব্দ দুটিতে যে 
অর্থ প্রদান কর! হয়েছে তার অর্থ বিপ্লব-এর সুচনা! ও 
ধ্বংসের তাগুবে পুরনে! সমাজ ব্যবস্থাকে উল্টে দেওয়! | ] 


নারদের ভায়রি 

“নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্ত। সর্ষের বারতা ; 
ঈশ্বর-ব্যক্তির টিকি পাবে না কে নাসিক চড়াই, 
আদালত সচ্চরিত্র, রেস্তোরায় আড্ডা তাই ভৌতা ।৮ 
লালকোর্ত| সূর্য, নিষিদ্ধ খনির গর্ভ । “লালকোর্তী৷ সুর্য 
বলতে বোঝানে। হয়েছে হুর্ষের মতো! প্রর্দীপ্ধ “লাল- 
ফৌঞ্জকে । “নিষিদ্ধ খনির গভ” বলতে বোঝানে। হয়েছে 
বেআইনী, আগ্ডারগ্রাউণ্ড কমিউনিষ্ট পাট । এতো জান্তব 
অর্থ অথচ কবিতা |] 


কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব 


স্কবিতার লাম 


পু ব্যবহৃত শব 


উপসংহাত ২৪৩ 


পদাতিক 

“চীনা লাল সৈনিকের শরীরে এখন 

নিবিড় নির্বান-বিদ্যা বীক্ষণ করে কি যেঅনেট ? 

বোমাত্মক এরোপ্রেন গান গায় দক্ষিণ সধীরে-_ 

মরণরে, তু মম শ্যাম সমান । 

০ ০ ক রব 

উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন 

ছাত্র আর মদ্ধুরের উজ্জ্বল মিছিলে 

বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে। 

গাঁ ঝা গা 

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায় 

এক দ্বিতীয় বসন্ত । আর 

গলিতন্থ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো! 

সংক্রামক স্থাস্থ্বের উল্লাস |”, 

চীন! লালসৈনিক, বেঅনেট, বোষাত্মক এরোপ্রেন, বিক্ষো- 
রক দিন, বিপ্লব, অগ্নিবর্ণ সংগ্রাম, সংক্রামক স্যাস্থের 
উল্লাস, গলিতনথ পৃথিবী ! এই কবিতায় “বোষাত্মক*, 
বিস্ফো্ক দিন”, “সংক্রামক স্থাস্থের উল্লাস" প্রভৃতি শব্ধ- 
গুলি বাঙল! কবিতার জগতে নতুন তো বটেই দুঃসাহ- 
সিঞও বটে। যুদ্ধ পিপাস্থ সাম্াজাবার্দী শক্তিশালী রাষ্ট্র 
গুলি সারা পৃথিবীর উপর অপঘাত মৃত্যুর যে খেলায় 
মেতেছে তাকে কি নিদারুণ গ্লেষাত্সক বাক্যে কবি প্রকাশ 
করেছেন। কবির শপথ উচ্চারণের চরণটিও কি দৃপ্ত-_ 
গলিত নথ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো সংক্রামক 
স্বাঞ্থের উল্লাস ] 


শ্রে্ঠী বিলাপ 
“জনজাগরণে সদ্দলবলেই মেনেছি হার 
হে বলশেভিক, মারণমন্ত্র মুখে তোমার । 
ইতিহাস দেশ বিদেশে ক্ষিপ্র ধরে কপাণ, 
বন্দরে দল গড়েছে শ্রমিক, গ্রামে কৃষাণ। 
রোথো বিপ্রব, লাল ঝাণ্ডার করে! নিপাত 
হে দ্রীনবন্ধ, নইলে সমূহ কড়ি বেহাত ।” 
অনজাগরণ, বলশেভিক, বিপ্লব, লাল বাগার করো 


২৪৪, অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য 


নিপাত । এই কবিতার মধ্য বিষে কবি সেই যুগে রমন 
ভিক্-উানের দিনগুলিতে আতম্বিত ধনিক সমাজের মনের 
কথাটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন । ] 


ঘুম নেই 
স্থৃকান্ত ভট্টাচার্য 
রচনাকাল : ১৯৪* ও পরবর্তা কয়েকটি বছর 


কবিতার নাম পয়ল। মে'র কবিতা, ১৯৪৬ 
“লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে 
কী হবে আর কুকুরের মতো! বেঁচে থাকায়? 


কঃ খ ৪ 


সন্ধান করি তাজ! রক্তের 
তৈরী হোক, লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের থাগ্ভ | 
[ বাবহত শব্ব লাল আগুন, তাজা রক্ত, লাল আগুনে ঝলসানো ] 
এই কবিতার প্রভাব প্রসঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমসাময়িক সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায় লেখেন “..-নুকান্তের সেই ডাক আজ লক্ষ লক্ষ মান্থষকে জাগিয়ে 
তুলেছে । অস্মিকোণের সমস্ত তল্লাট জুড়ে শৃঙ্খলিত মানুষ আজ উঠে দ্রাড়ি- 
ঘ্লেছে ।%+১ 


কবিতার নাম রোম ১৯৪৩ 
“ভেঙেছে সাম্রাজ্য স্বপ্ন ছত্রপতি হয়েছে উধাও 
শৃঙ্খব্য গড়ার দুর্গ ভূমিসাৎ বহু শতাব্দীর 
“সাথী, আজ দৃঢ় হাতে হাতিয়াব্র নাও 
রোমের প্রত্যেক পথে ওঠে ডাক ক্রমশ অস্থির | 
রং ন ধা 
এপ্দিকে ত্ববিত হুর্য রোমের আকাশে 
যদিও কুয়াসা ঢাকা আকাশের নীল 
তবুও বিপ্লবী জানে, সোভিয়েট পাশে ।” 
[বাবহৃত শব শৃঙ্ঘল গড়ার হুর্গ, হাতিয়ার, ত্বরিত হ্র্য, বিপ্লবী, সোভি- 
য়েট ] 


কবিতার নাম প্রিয়তমান্ু 
“সীমান্তে আজ আমি প্রহরী । 
অনেক রক্তাক্ত পথ আ্বতিক্রম করে 


| ব্যবহৃত শব্দ 


পূর্বাভাস 


সুকান্ত ভট্টাচার্য 


উপসংহাপ়্ ২৪৫ 


আজ এখানে এসে থমকে দীড়িয়েছি 

স্বদেশের সীমানায় । 

ধৃষর তিউনিসিয় থেকে ক্সিগ্ক ইতালী, 

স্সি্ধ ইতালী থেকে ছুটে গেছি বিপ্লবী ফ্রান্ধে 

নক্ষত্র নিয়গ্ত্রিত নিয়তির মতো 

ছুনিবার অপরাহত রাইফেল হাতে £" 

প্রহরী, ধূষর তিউনিসিয়া, মিপ্ধ ইতালী, নক্ষত্র নিয়ত্তিত 
নিয়তি, অপরাহত রাইফেল ] 


রচনাকাল £ ১৯৪০-১৯৪৪ 


কবিতার নখম 


[ ব্যবহৃত শব্ধ 


উদ্ভোগ 

“বন্ধ, তোমার ছাড়ে! উদ্বেগ, স্বৃতীক্ষ করে চিত্ত, 

বাংলার মাটি দুর্জয় খাটি বুঝে নিক দুরৃত্ত। 

মঢ় শক্রকে হানো স্রোত রুখে, তন্্রীকে করে! ছিল, 
একাগ্র দেশে শত্রুর এসে হ'য়ে যাক নিশ্চিহ্ন 

ঘরে তোলো! ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তত রাখো কান্ডে, 

গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়ান্তে |” 
দুর্জয় থাটি, ছুবুত্ত, একাগ্র দেশ, বিপ্লবী প্রাণ, কান্তে, 
হাতিয়ার, শান দাও । “মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরি- 
চিত হবার আগে প্রত্যেক ধনবাদী দেশের কবিদের মধ্যেই 
বালক নুকান্তকে খুঁজে পাওয়া যায়।"”২ আমরা পূর্বেও 
বলেছি রুশ বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের শোধিত মানুষের মনে 
যে আশ! জাগিয়েছিলো সাহিত্যে তার অনিবার্ধ প্রভাব 
পড়ছিলো] | অবিভক্ত বাঙলাদেশে রুশ-বিপ্রবের প্রভাব 
ছিলো৷ গভীর ও ব্যাপক । কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট 
বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
রুখে ধীড়াবার ইচ্ছাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে দিয়েছিলে 
কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত হবার আগে রচিত কিপোর 
স্থকান্তর এই কবিতা । শুধু তাই নয়, স্ুকান্তর এই 
কবিতার প্রতিটি চরণ আজ বাওলাদেশে প্রায় প্রবানগ- 
বাক্যে পরিণত হয়েছেঃ বিশেষ করে-_ 

“বাংলার মাটি দুর্জয় খাটি বুঝে নিক ছুবৃত্তি। ও “রে 


২৪৬ অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য 


তোলে! ধান, বিপ্রবী প্রাণ প্রস্তত রাখে! কান্তে 
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়ান্তে |" ]: 


কবিতার নাম পরাভৰ 
পদুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুথেতে অনস্ত প্রহর । 
বিজিগীষা ?- সন্দিহান আগামী দিনেরা £ 
দৃষ্টিপথ অন্ধকার, ( লাল-সুর্য মুক্তির প্রতীক? 
আজ তবে প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্য বাসর |)” 
[ ব্যবহৃত শব্ধ লাল-হুর্য, মুক্তির প্রতীক, অরণ্যবাসর ] 


কবিতার নাম বিভ্ীবণের প্রতি 
“.* ক্রমশ এদেশে গুচ্ছবদ্ধ রক্ত-কুস্থম 
ছড়ায় শক্র শবের গন্ধ; ভাঁঙে ভীত ঘুম । 
এথানে কৃষক বাড়ায় ফসল মিলিত হাতে, 
তোমার স্বপ্ন চুর্ণ করায় শপথ দীতে, 
যদ্দিও নিত্য মূর্খ বাধার বার্থ জুলুম ঃ 
তবু শক্রর নিধনে লিপ্ত বাসনার ধুম |". 
[ ব্যবহৃত শব রক্ত-কুম্থম, শবের গন্ধ, শপথ দীতে, মুর্খ বাধা, শক্রর নিধনে 
লিগু বাসনা । ] 


কবিতার নাম জাগবার দিন আজ 
“**আজকে শপথ কর সকলে 
বাচাবো আমার দেশ, যাবে ন| তা? শত্রর দখলে, 
তাই আজ ফেলে শিল্পীর তুলি আর লেখনী, 
একতাবদ্ধ হও এখনি ।"”-*" 
[ কবির এই শপথ ছিলো সেদিন বিশ্বেব সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকের, 
শপথ । 


সমর সেনের কবিতা ( ১৯৩৪-১৯৪৬ ) 
সমর সেন 
প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১ 


কবিতার নাম রোমম্থন 
«...তারপরে কলেজে প্রবেশ, প্রথম যৌবন,, 
নী কঃ ঝা 


[ ব্যবহৃত শব্ধ 


কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব্দ 


কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব্ষ 


উপসংহার ২৪৭ 


ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্ধ £ 

কারখানায় ধর্মঘট, 

গ্রামে থাজনা বন্ধ কর, 

জমিদার, বণিক বরবাছ, 

ইনকিলাব জিন্দাবাদ, 

অর্থাৎ বিপ্রব দীর্ঘজীবী হোক 1-..7, 

ধর্মঘট, খাজনা, বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বিপ্লব দীর্ঘ- 
জীবী হোক ] 


পরিস্থিতি 

«...যদ্িচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনে। বসবাস, 

যদ্দিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক, 

তথাপি বামপন্থী পত্রিকায় 

আসম্ বিপ্রবের গান 'অবশ্ট উচিত 1১১ 

পৈত্রিক অশ্রয়, বেকার, বামপন্থী পত্রিকা, বিপ্লবের গান। 
লক্ষ্যণীয় এই ষে, চল্লিশের দশকে একজন নিঃসঙ্গ, আশ্রিত 
বাঙালি বেকারেরও স্বপ্ন ছিল বিপ্লব। ] 


লানাকথ। 

“***ছুষুগ গতঃ 

রক্ত 'আশ্বিনে রুষ বিপ্লবের পর 

মধ ইউরোপে 

জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রূস্দ জোগায় 

মাতা তার, দাতচাপা বুদ্ধ গণিকাঃ 

পশ্চিমী গণতণ্থ নাম |". 

"জানি, ওর! নয় বৈশ্বা সভ্যতার জারজ সন্তান, 

গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ ; 

তাই সক্রিয় আশা মু্াহীন জাগে অনেকের মনে: 
অপরের শন্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল 

পিষ্ট হবে ভাতুড়িতে, ছিপ হবে কান্ডেতে 1, 

রুষ বিপ্রব, জারজ সন্তান, রসদ, দাতচাপ! বৃদ্ধ গণিকা, 
গলিত ধনত্তন্ত্র, পঙ্গপাল। কবির ইতিহাস-চেতন! তার, 
কবিতায় খুব বেশি । কবি বিশ্বাস করেন, শম্ত লোভী ও 
পরজীবী পঙ্গপাল-ম্বরূপ ধনতন্ত্র একদিন কমিউনিষ্ট পার্টির 


২৮ 


কবিতার নাম 


[ব্যবহৃত শব 


কবিতার নাম 


[ ব্যবহৃত শব্দ 


অক্টোবর-বিপ্লব ও অধুনিক বাংলা সাহিত্য 


হাতুড়ি ও কান্ডের যুগপং আঘাতে ছিন্নভিন্ন হবে। অভি 
নব শব্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবি অতান্ত দক্ষ ] 


বসস্ত 

“.**আসমুদ্র হিমাচল হে হিন্দুস্থান, 

কানে বাজে 

ক্ষুরধার নদীসম্কুল, চীনের আহ্বান। 

কৃষ্ণসাগর থেকে বল্টিক পর্যস্ত 

বিপর্যস্ত সোভিয়েট-ভুমির মৃত্াঞ্জয় গান 

পোড়ামাটিতে কি চিড় ধরে, সবুজ অস্কুর ভিড় করে 

হে হিন্দুস্থান ?'..,; 

চীনের অশহ্বান, রুষ্ণ সাগর থেকে বল্টিক পর্যস্ত, পোড়া- 
মাটি, চিড়, সবুজ অঙ্কুর ভিড করে। ] 


পঞ্চম বাহিনী 


“**' দাড়ি নেড়ে ঝোড়ে। হাওয়ায় 

বুড়ো মজুর বলে : হমারা হিন্দুস্থান নেহি দেলে। 

হিন্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারনেকে লিয়ে মরণকে লিয়ে তৈয়ার, 
ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাঠিয়ে, তেজ হাতিয়ার |... 


*এ ঘোর রজনী", মেঘের ঘটা 

কী করে আপবে বাটে, 

দূর বালিনে বধুয়া তিতিছে 

বেতারে শুনে পরাণ ফাটে ।+*-১, 

দেঙ্গে, হিম্মঘ, জানোয়ার, হাতিয়ার, তেজ হাতিয়ার, 
বালিন। এই অপাধারণ কবিত'য় কবি এক হিন্দুস্থানী 
মজুরের মুখে িন্দী ও উদ তে বে জেহাদ ঘোষণা করেছেন 
তার দৃপ্ত ভঙ্গিতে আমর! মুগ্ধ হই । মনে রাখতে হবে, 
ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মুক্তির নান! আন্দোলনে অনেক হিন্দি 
ও উদ্দতে রচিত গান কবিতা ও ঙ্সোগান বাঙালি জাতির 
কাছেও খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো | 

একই কবিতার পরবর্তী স্তবক-এ কবি বৈষ্ণব পদাবলীর 
মেঘ মেছুর ছন্দে বিশ্বজয়ী হিটলারের পতনের ছবিকে 
কবিতার তাষায় চরকালীন করে তুলেছেন। “দূর বালিনে 
বধুয়া তিতিছে*'র আড়ালে আমরা যেন হতাশায় ও কানায় 


স্কবিষ্তার নাম 


| ব্যবহৃত শব্দ 


উপসংহার ২৪৯ 


ভেঙে পড়া দুরধ্ধ হিটলারের মুখচ্ছবাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে 
দেখি। ] 


€খাল। চিঠি 


“...সাআাজ্যবাদের এই নাভিস্বীস মুহুর্তে 

প্রতি বিপ্লবের বঞ্চাবাহিনী 

দেশে দেশাস্তরে নতুন সাম্রাজ্যপ্রয়াসী । 

তার প্রতিরোধ এ দ্ধেশে__ আমাদের গ্রতিজ্ঞা |... 

'-“লীত শেষ, ১৯৪২ সালে মহাযোদ্ধা! বসস্ত এল, 

এ বসম্ত কাদের ? লক্ষ লাল সৈন্য অগ্রসর বলি জয়গানে, 
রুক্তলোভী বন্য সৈন্য হত হয় মক্রান্ত আঁভযানে, 

উদয়ী সর্ষের দেশ প্রাচ্য ছায়া! ফেলে,” 

সাম্রাজাবাদ, নাভিশ্বাস মুহূর্তে, প্রতিবিপ্রবের বঞ্ধাবাহিনীঃ 
লাল সৈন্য, বণিষঠ জয়গানে, বন্য সৈন্য, উদৃষী সুধের দেশ। 


আধুনিক বাঙলা সাহিতো রুণ-বিপ্রব ও তার পরবর্তী কালের প্রবহমান ইতি- 
হাসের প্রভাব আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মবেংধের গভীরে অন্স প্রবিষ্ট 
হয়েছে, অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে আমাদের মগ্ন-চৈতন্েও। এই প্রভাব কত গভীর ও 
ব্যাপক তা নির্ণয় করতে হলে মারে বিস্তৃত ও পুথথানুপুথ অগুসন্কান ও গবেষণা 


প্রয়োজন । 


এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে সেই বৃহত-কর্মের উদ্বোধন ঘটুক। 
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